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শ্রীমতী অপর্ণাকে 


প্রাকংকথন 


শ্রীযান্ত সুশঈলকুমর দাশগৃপ্তের লেখা ণজজ্ঞাসা ও অন্যান্য কবিতা' শশর্ষক 
কাবতা সংকলনাটি পড়ে দেখোছি। ছন্দ্যুন্ত ও ছন্দবাঁজত কাবতা রচনা ও 
তার প্যাটার্ন সান্টিতে তান নান। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিদেশী 
প্রকরণ তার কয়েকাটি কাঁবতায় লক্ষ্য করা যাবে। জীবনের সোন্দর্য সম্বন্ধে 
তিনি অবহিত, জীবনের ব্যথতা ও বৈরাগ্যও তাঁর কোন কোন কাঁবতায় 
গেরুয়া উদাসননতায ব্যঞ্জনা এনে 'দয়েছে। সনেটের আঁট-সাঁট বন্ধনও সন্দর 
হয়েছে। বিশেবভঃ জাপানী 'হাইকু' ও 'তানকা' রশীতির ছন্দে লেখা কয়েকটি 
কবিতা পাঠককে স্বাদ বদলাতে সাহায্য করবে। বোধ হয়, সতেন্দ্রনাথ ছাড়া 
এই সমস্ত ছন্দের ব্যাপারে আর কোন বাগ্গাঁলি কাব বিশেষ আকৃষ্ট হন নি। 
সোঁদিক থেকে তানি বাংলা কাঁবতায় বৈচিত্র্য সাঁন্ট করেছেন। সহজ প্রসন্ন, 
'কিছ.টা গদ্যাত্ক জাীবনদৃন্টি তাঁর কাঁবতকে পাঠকের মনের কাছে একটা 
পরাচিত প্রতগাতিতেই ফাটিয়ে তুলবে। যাকে উনিশ শতকণী পলায়ন 
রোমান্টিকতা বলে, 'তীন তাকেও সম্পূর্ণ পাঁরত্যাগ করেন নি. আবার 
একালের বস্তুগত 'বাচ্ছিন্ন বিবিস্ত নিঃস্পৃহতাকেও পাশ কাটিয়ে যান 'নি। 
বাংলাদেশ চিরাদনই কাবাকাঁধতার দেশ, পৌগন্ডদশা অতিক্রম করতে না 
করতেই স্কুল-কলেজের পাঠাথর্রা কবিত। রচনার চেম্টা করে। এই 
কলকাতাতেই একালে নবঈন-প্রবীণ-কিশোর এবং বালাঁখল্য মিশিয়ে কয়েক 
হাজার কবি আছেন, এবং তাঁদের মধ্যে পাঁচশতাধিক কাঁবর লেখা কাঁবিতা ছোট- 
বড়ো পন্ন-পন্রিকায় ছাপা হয়। বহু কাঁবর ভিড়ে শ্রীযূন্ত সশীলকুমার 
দাশগপ্তের এই কবিতাগ্লি হাবিয়ে বাবে বলে বিশ্বাস করি না। 


॥ পুচীপন্র ॥ 
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জিজ্ঞাসা 


গাছগাছাঁলির পানে চেয়ে সল্দর (1) লে উঠল কাব; 
সুন্দর বলল [শজ্পশ। 

সোমযজ্ঞ সোমরাজের মাহমায় 

বাপ্ত তরুরাজির কল্গাণর্প তাবহমান . 

কল্যাণময়শ তরুরাঁজর জয়গানে সোচ্চার বেদজ্ঞ মানুখ- 
সোচ্চার আতামিসেব ভন্তজন । 

গাচ্গাছালির সাথকতা খোজে প্রাণশীবিদ 

গাছগাছালি ঘরে পশপাখ-কঈটপতঙ্গ - 

অব্লহুশ্গ্রির পথে চলেছে হায় প্রাণীজগাৎ_- 

অরণ্যাশিনর উল্মলন +নরমম। 

চত্তক্ষোভ পাঁরবেশবিজ্ঞাননরও, 

গাছগাছাঁলির উচ্ছেদে ষল্ত্রসভতার প্রসার-_ 

প্রকীতির দানে যে বাণ্চঠত হবে শস্াশ্যামল ধরণনতল,. 
জলভরা মেঘের সঙ্গে বক্ষেব আভিঘাতেই বারিধারা গাঁতিময় 
মৃত্তকা [সশ্চনে। * 

মর্মপশড়া বনরক্ষকের, সভাসম নজর আগ্রাসম চাহদায় 
হশনপ্রভ প্রকীতর কাল্তি। 

চিন্তামস্ন ভূতত্রগবেষক- 

ভপৃচ্ঠে গাছগাছালির উচ্ছেদ, 

মৃত্তকার আবরাম ক্ষয়, “কায়ফু ভীম জ্লময় ; 
ভূগর্ভে জৈবশান্তর আবরাম মা 

যল্্স্ভতার ক হবে উপর! 


অনাদকাল ধরে হশরামন এই প্রশ্নই করে চলেছে আমায়-_ 
দানব আর গাছগাছাল, দুয়ের মাঝ কি সম্বন্ধ ? 


কাব্যদেবীর আশিস 


হাতে কুসুম-কঙ্কণ কেন্ুর, কণ্ঠে ফুল আভরণ 
পুষ্পমালায় শোভত কেশদাম 
'অমল-উদ্জবল মুখকমল,. আয়ত আঁখিপদ্ম, 
শূভ্রবসনা, সুচিন্তা, 
নৃতে'র তালে তালে লঈলাঁয়ত দেহ 
বানডে শহনাঈ, বীণা, মৃদ্জা ভায়োলিন 
প্রাণমন মাকুল 
নূপুরাশাঞ্জত গদপ্তে নেচে চলেছ তুমি ভূবন ঘিরে, 
রতন একতান ঝঙ্কারে পেয়েছি এক স্বগের সন্ধান-- 
গোলাপ. চাঁপা, হাসনাহানা শেফালঈ, টামেল+, কামিনৰ, 
রজনীগন্ধার আনন্দ্য সমাহার - 
কালদ:ল, হোমার. দত, গোটে, শেকসপণয়র, 
রবীন্দ্রনাথ, এজরা লাামিস- 
আনন্দময়ীর নূতোব তালে হালে নেমে এল তারা, 
অনন্ত আকাশ জু্ডে দাঁড়ালে তারা আমার সামনে 
সমস্বরে বলল উজ সার ভারতীর বরপুন্রের, 
“ধাও মানুষের মাঝে. একালের স্বর্গ রচিত হাবে 
মনেূষের সুখদঃথ হাসিকান্না। নিয়ে |" 


ধবদৃম্টি 


1দ্বধা দ্বন্দ সংশয়-দবর্ণ জীবন নাট্যমণ্ডে 
ছন্রাকার শজ্পশকুশলশরা, 

জশীবনশশান্তর অভাবে বিশৃঙ্খল আঁভনয্প, 
জল থেকে মাথা তে'লার আশায় 

“সাক্ষাৎ দক্ষাদাতা” মহাজনের 

পথ ধরে স্রোতে ভেসে চলে জনবন পাথকেরা। 


ভববনাশিল্পীর বদ্ধসভ্তায় রাচত' যে ছবি 

ভ্রা্ত হবার নয় তো সে, 

'“সাক্ষাৎ মহাজনের” সঙ্গে তালে তাল দতে দিতে 

হেলায় হারায় সে তার দর্শনক্ষমতা, 

গুরুর নিদেশত উদ্দেশ্য পদ পথে নয়, 

জীবনের সঙ্গে আপোসের প্রয়াস থেকে 

ীবরত হয়ে নিরালা জগতের কোণে নয়, 

কালের ঢেউয়ে ভর 1দয়েও নয় ” 

আপন অভিজ্ঞ ও সমৃদ্ধ অন্তরের মাঝেই 

ধ্ুবতারা খুজে পায় তার পথের ঠিকানা, 

লক্ষ তারার ছিড়ে সে আলোর দশারশ 
শদগন্তপ্রসারশ পক্ষসণ্তারন 


ভন্মম-ত্যু 


মূক উৎসবমুখর সে পারবেশ 

মানুষের আনাগোনা কত, 

পৃথিবীতে এসেছে এক নতুন সাথ, 
নবজাত শিশু, নিষ্পাপ শিশু 

যীশ.র চিহিত ঈশ্বর; 

সৃখদ্ঃখ পাপপুণোর বিস্তৃত পথে 
আবাঁত্তি হবে সে ঈশ্বরের মানবজনবন. 
কসাইয়ের হাতে সার সার বলির পাঠা 
কৌতূহলপ দৃম্টতে জন্মাতে দ্যাখে নবজাত 
এক বলির পাঠাকে। 


আর একাঁদন ভিন্ন পঁবিবেশ এক. 

মৃত্যুর ললা, 

সেখানেও মানুষের গুঞ্জরণ, বিত্ত বাধিত চন 

খুজে পেতে চায় মৃতের মাঝে মেক আন্ত, ইিবমান্ত- 
সখদখ পাপপুণা মোহপাশের শব।পদসওকুল 

পথ পেরিয়ে অমানশাব পথ পোরিয়ে 

সূষকরোজ্জবল পথে উত্তরণ । 


কোন্‌ অমোঘ উদ্দেশো নিগ্ড় এই নিবাসে 
চলেছে অন্তহীন জবনরথ পরিক্রমা, 
সুখদুঃখ শুভাশুভ জল্মমৃত্যু পাররুমা। 


মানুষ ও কারাগার 


কারাগারে মানুষের নিভৃত কান্না কারাগারের পীঁচল ভেদ করে আসে; 
অন্যায় ন্যায়, 'বিচার আবচারের সাীমারেখায় যখন আনিেশি 

মূল্যবোধ নাবশেষ নয় যখন. বিত্তবান ও বিত্তহীন ভেদে ভিজ্ব যখন, 
কারাগারে মানুষের নিভৃত কান্না কারাগারের পাঁচিল ভেদ করে আসে। 
কত কান্রম রঙের ঘূর্ণন দোখ এই জাগাঁতিক পারিমণ্ডলে, 

বিপথগামী বাহুশান্তিতে অর্থবলে কপটতায় মানুষ বশ/তা মানে দেখোঁছ, 
নশীতিভ্রম্ট সমাজশান্ত, অর্থের শাসনে পিষ্ট মানুষ বশ্যতা মানে ভয়ে ভান্ততে; 
দেখোঁছ মেকিয়াভোলর অনৃকারশ মানুষের সচেতন আত্মপ্রতারণা, 
অন্াদিকে শ্দ.ঃখের অভিশাপে কত মান,ষের নৌতিক বিপর্যয়, 

আবার লক্ষ। কাঁর বিদ্রোহের মানসিকতা, 

কারাগারে মানুষের নিভৃত কান্না কারাগারের পাঁচিল ভেদ করে আসে। 


তবে কি সতা প্রেম সুন্দরের অস্তিত্ব বিপন্ন! 
মৌকিয়াভেলির অনুগামীরা ঈশ্বর মননে না, 
তবু ঈশ্বরে মাত হয় তাদের 
ঈসত বস্তু করায়ত্ত হয় যখন. পথ যাই হোক; 
ধনসম্পান্তর উদগ্র লালস ধর্মধজশীর উধর্দলোক। 
ঈ*বরের আশিস থেকে ব্টিত বুঝি বস্তুতন্দের যূপে বধা মানুষেরা! 
আদম প্রবৃত্ত আত্মপ্রেম, তুমিই সব পাপপণোর মূলে. 
কারাগারে মানুষের নিস্ভূীত কান্না কারাগারের পাঁচিল ভেদ করে আসে। 


কাবোর উৎসে তুমি 


মনেৰ কোণে তখন সংশয়দোলা- সংকোচ আঁনশ্চয়তা 

অসম প্রাণশান্ত নিয়ে এসে সপে দিলে তুমি সব রূপ-রস গন্ধ-- 
তারপর একাদন বাঁগচায় ফুটল গোলাপ 

মালনীর কোল আলো করে 

'সনগ্ধসংন্দর যেন র্যাফেলের তৃঁলির টানে মাদানোর রূপ, 

ঝলকে ঝলকে সণ্মলিত হদ্দ মালনর হদয়-মন-আত্মা, 

এমনই শুভমৃহূর্তে প্রসন্ন ভাগ্যবলে দেখা হল নিবোদতপ্রাণ এক কাবির সঙ্গো, 
নাম তার এজরা. দেখা হল তাঁর সঙ্গে এক গ্রণ্থভবনে- 
গ্রল্থানকেতনের সুবিপুল সংগ্রহের মাঝে আমার অপেক্ষায় 
বাঝি ছিল তাঁর নামাঙ্কিত কিছু পবাঁথ__ 

সে কবির সৃম্টি-রসধারায় অবগাহনে পূর্ণ হল 

আম'র কঠিন প্রয়াস আত্মাকে তাঁর চিনিত করার। 

মিউসের; বাঁঝ বিস্ময় মানল! রর 

আমার উদ্যানে মালনশর বাহুডোরে গোলাপ - 

সৃষ্টিকর্শ বিম.খ করান সে গৌরব আর্পণে; 

দেবশ ইরা জানেন, আমার আনন্দ আবেগের উৎস কোথায্। 


সাঁতা 


দাঁড়াও সাঁতা, ধারতরীর কোলে জীবন সমর্পপের আগে 
ম্বিতীয় চিন্তার প্রয়োজন আছে তোমার 

তপোবনে লোলিহান অঙ্গারবাঁহনন কম্টিপাথরে 

নিখাদ হিরণ্যদেহ পরাক্ষিত হয়েছে তোমার, 

এবারে রাজসভায় পরীক্ষা সতশত্বের স্বকাঁতিলাভে ; 
অপমানাহত সাধৰী তুমি সীতা, 

আত্মহননের মাঝে নিষ্পাপ পূণ্যবতশ নারীর 

অকারণ আত্মসমপ ণ, 

নারীত্বের গৌরব নয় তা. নারীত্বের পরাজয় । 

তোমার পুণ্জশীবনের সার্থকতা আধকারত্যাগে নয়, 
আঁধকার প্রতিষ্ঠায় । 

মুন্ডি তোমার 'নাশ্চত অন্যায় 'আবচারের পাষাণভার থেকে 
সমাজ-শিরোমণিদের কথাতেই শ্রীরামের যাঁদ বিশ্বাস হয় 
সাঁতার সতাত্বহানির সম্ভাবনায়.*তাহলে প্রশ্ন জাগে 
অপরাধী কে£ সতীত্বের অবমাননায় 

পাপ বর্তাবে কার উপর 2 

শ্রীরাম অপারগ. সতঈলক্ষম্ী সীতার মর্যাদা রক্ষায় । 
অনুভূতিহীন চেতনাহীন, হৃদরহন সমাজের অনুশাসন । 
সাঁতা, এখনই সময় সোচ্চার হওয়ার, 

শ্রীরামের আত্মপুরুষকে উজ্জীবিত করার প্রতে 
মানবাত্াকে কর উদ্বুদ্ধ, 

কণ্ঠে আনো প্রাতিবাদের জোয়ার 

মোন থেকো না সঈতা, 

আপসহশন সংগ্রামের প্রস্তীতিতে বাধা কোথায় 
জশবনের সত্যপ্রাতিজ্ঠায় উত্তরণ হোক তোমার : 

ব্যান্ত ও সমাজের মাঝে জাীবনসেতুর 

নব আয়তন রচনায় সমাজ-অনুশাসনের বুকে সব্ষ্ন 
অশুভ শান্তিকে প্রাতিহত করার এইতো প্রতীক্ষিত মুহূর্ত, সীতা । 


অখণ্ড যৌবন 


প্রাণবীণার এঁকতান ঝঙকারে অবিরাম বাক্তে 
আবাহনী সর ভাস্বর ষৌবনের--কার্তিকেন্র। 


ধর 'স্থর নম্র সেই যৌবন, 

উদগ্র বাসনার লালসা, পাঁঙ্কল কামনার 

ইন্ধন যোগাতে নেই সেখানে কোনো বসন্ত আনতা-_ 
দিকচক্রবালে সুস্থির সুস্থিত প্রাণবসন্ত হারায় কালের ঠিকানা । 


যৌবনে আম পারণত জীবনের কথা ভাব 
বার্ধকাজশবনের কথা ভাবি, 
আবার বাদ্ধকো দিনযাপন করব যৌবনের কথা ভেবে। 


প্রাণবীণার একতান ঝঞ্কাবে অবিরাম বাজে 
আবাহননসুর ভাস্বর ষৌবনের-ভ্কাতিকেক্বর। 


আত্মপশ্রণ্ 


দ্যাখ, কপোত-কপোতাীর 'বিদ্তারত ভানার আড়ালে 
এই আশ্রয়নীড়, বি*শবজনখন 
বিহঞ্ঞাম বিহঞ্গমীীর অক্ষিপুটে দ্যাখ তোমার আত্মপুরুন্ন, 
অবোধ তুমি, কোণ্-ীমথনের মাঝে বাঁহুজহালার 
সন্তার কর বারবার !! 


তোমার কাছে ?ক এসেছিল তোমার আত্মপুরূষ ? 

শিউরে উঠেছিলে কি তখন ? 
হ্যাঁ, অস্বীকার করতে পার দর্পণকে, 
সর্ববাপী অল্ধকারও সূর্ষকে অস্বীকার করে। 


কাচের আধারে থেকে দ্পণকে অস্বীকার । 

দর্পণ থেকে প্রাতিসৃত প্রভায় কপট কাঁচের আধার 
যে খান্খান্‌ হয়ে যায়, । 

তখনই সম্মন্ত হতে তুমি তোমার আত্মপুরুষে। 


অবোধ তুমি. ক্রৌণ্ট-মিথুনের মাঝে বাহজহালার 
সণ্টার কর বারেবারে। 


মাত 


মন চল বাল্মশীক, বাসদেব 'কংবা হোমারের কাছে 
জর্জারত আমি, মান্ত দাও মন 
দেবতার ঈপ্সিত ধর্মযৃদ্ধের মাঝে, 
লঙ্কাদ্বপ কিংবা কুরুক্ষেত্র 
কিংবা আডীঁসয়াসের দুর্গম অভিযান-পথে। 
পসাইদোনের হাতে নিপীঁড়ত মানব-আত্মা আঁডাঁসর 
[বিজয় অভিযানে উত্মুখ হয়োছি কউস ও হেরামজের আশিস লাভে। 
চন্দ্রশেখর-উমার মিলনজাত কুমারের 
আঁবভাব প্রতীম্মায় আছি তারকাসুর নিধনে । 
প্রতীক্ষায় আছি কলির অপদেবতা 
পরাভূত হবে কবে নলরাজের কাছে । 


কালটক্রে মর্তলোকে সুর-অসুরের মুদ্ধ সম্ভব না হয় যাঁদ 
যেতে তো পাঁর প্রায়শ্চস্তলোকে " 

পেতে চাই সম্ধান প্রেমশন্তির 

“ধার বলে সূর্ধনক্ষত্র নভোমন্ডলে ।' 


৯০ 


৯৯ 


পূরবপুরুষের বাতা 


| “অস্য মহতো ভূতস্ব নিঃশবাসতম 
এতদ্‌ ষদ্‌ খাশ্বেদো বজুবেদঃ সামবেদোহথবাত্গরসঃ |" ] 
(বৃহদারণাক) 


আস্থির দিশেহারা সমাক্ত কণণধারেরা, 

বস্তুমুখন সংস্কৃতির অনুক্ষণ চল্তায় হারা-উদ্দেশ। মানুষেরা । 
বিহবলতা তোমাদের মনস্তাত্তুক পাঁরমন্ডল 

সংকোচ সংশয় তোমাদের আঁক্মক জশবনে! 

সঞ্জশীত্রিত তুমি যে জ্ঞানশাম্তের রসধারায় 

তোমার সংস্কৃতির প্রাণরস যে অক্তলর্ন জঈবনধারায় 
অস্বশকার করা খায় কি তাকে কোনো অন্ধবিবারস 
তোমার কৃম্টির এ্রীতহ্য থেকে দাষ্ট সারয়ে অন্ধ ধারণায় 
একমাত্র সতা মনে কর বস্তুবাদী সংস্কীতিকে ! 

এ সতা ধ্ুব জেনো-- ৪ 

মানব হিতৈষণা, সমাজ হিতৈষণা 

দেহমনের উৎকর্ষ, মানবিক আঁধকার, 

শাশ্বত সভ্যতা-_এাতহ্যের বক্ষছায়ে 

তোমার ব্যান্তিসত্তার প্রাতিষ্ঠা মহাকালের 

জববনবৃক্ষের আশ্রয়ে । 

দ্যাখ চেয়ে, অহং-এর ব্যাপ্তিতে নিরন্তর সব্রিয্ন 
তোমাদের অপোরুষেয় শাস্ত্। 

উদয়াচলে পাঁদমনশ-বল্পভের নিত। অভ্দয়ে ৷ 


রাষ্টেওর প্রাতি 


তোমার বক্ষঃস্থলে সমার্ঁত আমার বাঁহজর্শবন, জাগাঁতক ব্দাদ্ধিবল : 
ব্যান্তস্বার্থ ও যৌস্বার্থ রক্ষার প্রয়াসে চুন্ত করেছি তোমার সঙ্গে, 
কিন্তু আমার আত্মার তার, দিব্য জগতের ভার অর্পণ কাঁরনি তোমায়, 
আমার মনের উধৰ' জগৎ রাষ্ট্র-সমাজের পাঁরাধর চেয়ে বিস্তৃত শতগুণ, 
সেখানে আমার একচ্ছন্ন নিরঙ্কুশ আধিকার, 
বস্তুর স্বরুপ উপলব্ধিতে যান্না আমাদের অহ্র্নশ 
মহাকালের বুকে, 'নষ্কাতি অব্যর্থ একদিন রাষ্ট্রমণ্ডলের ; 
জীবন-মৃত্যুর রহস/লোকে 

অলাক ক্ষুদ্র স্বার্থ সংঘাত, 

অমোঘ মহত্তর স্বার্থের সত্য পথ। 


৬. 


ইতিহাসের ব্যর্থ শিক্ষা 


৯১৩ 


আম যাঁদ হতাম পাাঁথবীর সর্বাধিকারধ, অবিসংবাদ সেনাপাতি, 
দুর করে দিতাম [ঢরতরে যুদ্ধের আঁঙশাপ 

জাতিতে জাতিতে শান্তি সদ্ভাব থাকত অক্ষ ; 

এসব কথা আসে মনে বড় দুঃখে, ক্ষমা কর আমায় । 

প্রকাতির জগতে পাশাপাশি আছি আমরা পরস্পরের স্বার্থে 
আবার তোমার আমার মাঝে শন্রুতা ব্ন্তিস্বার্থের কারণে, 
সশরীরে হাঁজর নেই পাঁথবীর মালিক হায়, 

সুযোগ নেই সালিসীর কোনো । 

হায়রে, প্রকীতির জগতে অস্ত্র শানায় যে. বিচারক সেই, 
জাতিখ্ষ চেতনা সণ্টার করে নাক হাতহাস, 

তব্‌ সচেতন জাতি বা শবচারক' মানবে না 

ঠাঁতহাসের 'শক্ষা কোনো; 

আত্মজ্ঞান হারাবার পাঁরণাম ইতিহাসে দেখোঁছ বারে বারে 
তবুও কত ইতিহাস গড়োছ. বারে বারে সেকথা ভুলে গিয়ে । 


গারবর 


হিমালয়ের তলদেশ থেকে 
চোখ উল্মশীলনে 
প্রাতভাত 
আকাশজাত 
[হমালয়ের চূড়াশ্রেণী 
দিগল্ত জুড়ে পাঁথবীর শীর্ষে 
কখনও সূর্যের সাথে আলিঙ্গন 
কখনও মেঘমালার সাথে 
শুভ্র দণপ্র 
দীপ্র 
শর 
আকাশপটে 
হিমালয়ের এই মেয় রূপরাজর বিস্তারে 
হরগৌরির 'বশ্বর-প 
শিবপুরাণ কুমার-সম্ভব « 
চণ্ডীমৎগল অন্বদামজ্ঞগ্লক মালোকমালায় 
বভাসিত 
উমা-মহেশবরের প্রেমলোক 
সীমা থেকে অসাদে 
ডমরূধহাঁন নটরাজের 
দিক থেকে ?দশন্তে 
কল্যাণমত ৭ 
সৃম্টিধহংসলবলা-রুদ্রদহন ও শান্তিপবনের 
'মন্রাক্ষব ছল্দগাল 
হিমালয়ের অগমাকন্দবে জীধাম্ঠত 
হিমালয়-দহতার 


বাতাপাতর ই্গিতে। 


পোহম: 


সম্রের উত্তাল জলরাশির আবিরাম গর্জন 
শাথিল আমার শরীর মন সৈকতে ঘনকৃফ্ণ নিশাত প্রহরে 
মনের গহনে নাবন্ট যখন, গুরুগম্ভীর সাগর 
হাতছানি দেয় মহা অন্ধকারে তার 

প্রমত্ত ফেনিল 'দগন্ত বিস্তৃত তরঙ্গবক্ষে, 
ঢেউ ভেঞ্গে এসে পদচুমে মহাপ্্রম্টার বারতা 'দয়ে যায় 
স্নায়ুতন্তুতে শিহরণ জাগে মহত্রেন্টার এশশশান্তর যাদুদণ্ডে, 
মহা অন্ধকার, দিক থেকে দিগন্তে, চিন্তাব্াম্ধর ওপারে, 
ওপরে নশচে মহাবিশ্বে প্রাণমন লন, 
চরাঈরৈ পারব্যাপ্ত ক্লমশঃ এক জ্যোতিঃন্রোত . 
নিগু়্ ঈশারায় সম্মোহিত করল আমায় 
নাচকেতা আর গার্গ, ষাজ্ঞবল্কা ও মৈত্রেক্ী-- 
আনির্বাণ বোধসন্বেব মাহমায় দোখ 
কুফের অনন্তবক্ষে চিরব্যাপ্ত আমার সত .. 
আমার সততায় স্বয়ম্ভু। & 


অন্তলোকে নিত্যনব জলধর 


ভারত-আত্মা কাঁলদসের অমর সাঁন্টর ছন্দগানে 
মহাকালের বুকে ভারত-আকাশে মেঘদূত 

পাল তুলে ভেসে চলে নিগনড ব্যপ্জনায়... 
শ্রাবণের নিত্যনব জলধরের পটে নিথর রামাগাঁর, 
রাম-সঈতার স্মৃতিলাঞ্ীত রামাগাঁর : 

বিরহী যক্ষ বিদ্যাধরের হদয়রাজে) 
আকাশ-পাতাল স্বগ্গ মত 

স্থাবর জঙ্গাম একাকার ; 

ইন্দ্রের দক্ষিণ কর জলম,ুক 'কামর:পা- 
আকুলপ্রাণ যক্ষ লীন তাই জলধরে। 


প্রাণমন আপ্লুত, 
যক্ষরাজ ফক্ষাপ্রয়ার বর্ধাস্নাত বিরহ সন্দর্শন- 
মেঘমেদূর অম্বরের সাথে সৌদামিনীর বিচ্ছেদ অবলোকনে। 


লঙ্কা থেকে পুজ্পকরথে প্রত্যাগত রামসীতার 
অযোধ্যা আভমূখী পথে নিসর্গের নিগ.ঢ় উদ্ভাস- 
'সেতুম'য় বদ্ধঃ সাগর', ব্রিপথগামিননী 

পুণ্যতোয়া গঙ্গা. চিন্রকানন যম.না, 

আর যক্ষের প্রাণময় মেঘদূত পরিক্রমা করে 
শিপ্রা-তরজের কলনাদে উদ্বেলিত উজ্জয়িনন, 
শাশিরস্নাত শীতল মধুর 


উল্জীয়ননীর রূপরাজি; 
মন্দিরে মন্দিরে নটরাজের উদ্বাহ্‌ নৃত্যে 
মন্দিত উজ্জয়িনী। 


জলধর গনাঞ্জত, আকাশতলে গৌরীর সতাঁনের 
রুণুর্ণু পদবঝঙ্কারে। 


বিষ্ণুর চরণ-ক্ষারত, বুহ্মকমণ্ডল-উচ্ছল 
ধূজশীটর জঢাবাহত চান্দ্রমা-শোভিত 
অমল ধবল গঙ্গার তরত্গকর 

হরিদ্বারের পথে। 

ভাগীরথশর তরঙ্গলহর আলো ঝলমল 
চন্দ্রশেখরের ললাটচশ্দের বিমল জোছনায় । 


প্রাণাপ্রয়ার সাথে মিলনে যক্ষের প্রাণবাহশী উত্তরমেঘ 
পাখা মেলে দেয় স্লগপ্পুর অলকায়_ 

হেমন্তের কুল্দ, শঈতের লোপ. বসন্তের সুরুবক, 
গ্রম্মের শরীষ, বর্ষার কদম্বধুসম-_ 

ছয় খতুখদ্ধ 1চরবসন্ত দেবাঁনবাস অলকায়_ 
[বধোত অলকায়, পনাকশীর ললাট জোহনায়। 


আহা*দ্যাখ, রামগার থেকে যক্ষরাজের 
প্রাণাপিঞ্জর নিয়ে পাশ্চমে উজ্জীয়িনন হয় 
পাল তুলে ভেসে চলেছে পর্বমেঘ অলকায় 
বক্ষবধূর উদ্দেশে মহাকরলসলাম। 

স্বামী বিহনে বক্ষাপ্রয়। শীর্ণদ্ে--রাতি শেষে 
যেন কৃষ্ণ৮তুদশ্নর চদি। 


[বিরহী যক্ষের প্রাণবাহশী জলধবের যাল্লাপথে. আহা 
পাহাড়ের চোখে জল আসে 

পৃথিব দীঘ*বাস ছাড়ে 

নদীবক্ষ উচ্ছহাঁসত হয়, 

যক্ষের বিরহব্যখায় জগৎ ব্যাকুল 

প্রবৃত্তিমার্গ হতে নিবৃত্তমার্গে উত্তরণে 
মহাপরাক্ষা জণবাত্মার! 


ধর্মীচন্তা 


পরম পুরুষের মাঝে সাক্রয় এ সন্তা অহর্নিশ 

মান্দরে মসাঁজদে গখর্জায় সিনাগগে দেখোঁছ 

আমার দেবতার রূপ 

দেবমূচত'র কাঠামোয় স্থাপিত আমার অস্তিত্বের ভিত 
আমার উপলব্ধির মূলে আছে ঘান্তর গৌরব 

আমার সচেতন সপ্তায় মূর্ত আছে জীবনের 

চরম উদ্দেশ্য যুক্তিধর্মের চরম লক্ষা, 

মহাবিশ্বের চিন্তাদর্শ। 


দুই সন্তা আমার-_সক্রিয়, নিজ্কৃয় 

দুই জগৎ আমার-কর্ম ও চিন্তন, 

আচরণ ও নীতিধোধ মূর্ত আমার সক্রিয় 
চেতন মনে, আমার 'নত্কুয় জীবন ঘিরে রয়েছে 
পুরুষ ও প্রকাতির স্বরূপ অন্বেষা সত্যান্বেষা। 


সাক্রয় ও 'নচ্কৃয়_প্রকতিজ ও চন্তাশ্রয়ী 
দুই ধারায় সণ্টলিত আমাব এই জাবনসায়রে 
অন্তদ্বন্দি নিবারণে, সত্যাসতা বিচারে 

অতন্দ্র প্রহরী-_বিশ্লেষণী মনন। 


আমার বিধাতাপুরুৰ আছেন সত্যশভের মাঝে, 
পাবি সুখকর জীবনে বাঁধা আছে আমার দেবমূর্তির কাঠামো । 


৯৮ 


৯১৪১ 


শরৎচন্ড্রের উদ্দেশে 


আঁবচার আর অক্ভক্ানতার আঁভশাপে 

দুঃসহ জশীবন ছল যাদের, 

অনাচার আর বৈষম্যের দুবিপাকে 
জশীবনযন্ত্রণায় ছল যারা মৃহ্যমান, 
সমাজ-সংস্থার একপেশে মূল্যবোধ সকঠিন, 
একপেশে নৌতক অন:শাসন 

এরবে মাথা পেতে নিত যারা অকারণ, 
বিড়াম্বত সেইসব নারশর অন্তরের ব্যথ। জানাতে 
প্রেম ও করণাভরা প্রাণে ভগীরথের সাথে 
নেকি এলে তুমি এই বাঙলায়, 

আাত্মাবস্মত মানুষের মাঝে মানাবকতার বোধনে, 
স্ংবেদঈি অনুভব-অনভূতির সণ্তারণে_ 
সংস্কার আচার অনুশাসনের উত্তরণ 

প্রবৃদ্ধ মানবলভ্তার আবাহুনে 

ভাগসরথশর ক্জকক্পোল তোমার লেখনপতে : 
এাঁণ্ঠিত 'িেপশীড়ত নারশর স্বাধকার কামনায় 
লমর্পিত তোমার প্রাণ 

ব)ান্ত-পাঁরবার-সমাজের জবনবক্তে 
হানন্দলোকের আভিষেকে আবুল প্রাণ। 
মাত্সজ্ঞানের অভাবে অস্বীকৃত 

যেখানে প্রেমের বন্ধন, 

অলক অর্থহীন আদর্শ-।ীতি-ীবশ্বাঃসর পণ, 
আনিবাণ তোমার এই সতদ্দৃঞ্টি 
জীবন-সংসারের সঞ্জীবন”-শান্ত। 


মাদার টেরেসার প্রাত 


মাদার টেরেসা, তোমারই পালিত সন্তান কত 

আজ স্বাবলম্বী সমাজে; 

তোমার সেবাব্রতের পুণ্যফলে অসংখ্য জীবনের 
স্থিতিলাভ; ক মহৎ তোমার আত্মার স্বরুপ 

কি অপার স্নেহভরা চোখে অনাথ শিশুদের 

উ্ণ মাতৃবক্ষে আশ্রয় দাও তুমি, জগন্মাতা বাঁঝ 
মান্ষের রূপে আবির্ভূতা, 

পিতৃদ্নেহ মাতৃস্নেহ থেকে বাণিত কতশত 

অনাথ শিশ্‌ অর নামগোন্রহখন 

জল্মলগ্নে পারতান্ত শিশু যত, 

তোমার বি্বজনশন প্রেমধারায় 

[বিগলিত করংণাধারায় 

আশ্রয় পেল প্রাণ পেল এ প্যাথবীতে, 

নিম্তুর নিমণম পাঁথবী হার ম্নেছে তোমার কাছে : 
করাল কঠিন ব্যাধর শিকার কত অসংখ্য মানুষের 
সেবা পারচর্যার আপন প্রাণ সম্পণে দ্বিধা নেই তোমাল 
কুষ্ঠ রোগীকে বুকে স্থান দাও পরমার্থের সন্ধানে; 
মৃত্যুর ডাক থেকে উদ্ধার ক্র নিয়ে এসেখ তুমি 
পঁরিত্যন্ত কত শমূর্ রোগনীকে-- 

যমও পিছ হটে, সাবন্রীর মতো আঁত্মক শাকততে তোমাল, 
আপন স্বার্থে দৈবকপালাভে নবদ্ধ আমাদের প্রয়াস 
আগ্নি স্বার্থমুক্ত মাদার টেরেসার ঈশ্বর-আরাধনা 
পরসার্থ-লাভ নিম্কাম কর্মসাধশায়-_ 

সর্বজীব প্রেমে। 


১৬৪, 


মানবতার পূজারী 
( চতুদ'শপদণী) 


এজরা পাউণ্ড, পরবাসে থেকে প্রাণোচ্ছল হূদয় মনে 

লৃম্টি করেছ কত অমূল্য রত্ব সঙ্গোপনে, 

পশ্চিমী সভ্যতার প্রাণমূল আর প্‌বের এীতিহে।র সমাহারে 

ঝরণাধারা বহালে অধুনা অনুর্বর মৃত্তিকার প্রাণসণ্ণারে । 

হভালালে তুমি যে জ্ঞানশিখা পৃথিবীর 'পরে 

তোমার যে আনর্বাণ 1শখা পৃঁথবশীর পর্বত শিখবে 

ভার সম্মুখীন হতে প্রস্তীতর দৈনা আমাদের মানদলোকে, 

তোমার চিন্ধতার বাস্তব বূপায়ণে সম্দ্ধি সম্ভব হবে কবে বিশবলোকে ! 


সুলে কবি জন্মেছিলে গতবর্ধ আখে-তোগার আসন শতবর্ষের ওপারে, 

স্বার্থ সংঘাতে বিধ্বস্ত জগতে তোমার চিন্তার রথ বহ্‌ যুগের ওপারে: 

স্দ্বাত্ত, মানবিকতার আজ্ঞাবহনূপে দেখোঁছলে তুমি অর্থ-কাঠামোকে, 

লক্তিজীবনে পরিবারে সমাজ শৃঙ্খল্সার মাঝে দেখোছলে সমাজ-কাগামোকে, 

অর্থচালিত সমাজে লালস-অন্ধ সমাজে [মূলে না মান্ষের জীবনের অধিকার 
মানবিকতার স্বাধিকার। 


নৃত্যরত উদয়শঞ্কর 


বেণদ্ধবানতে গঠাঞ্জত বিশ্বভুবনে 
শুভ্রবসন দেবদূত মঞ্জীরাশাঞ্জত পদপাতে 
সজল মেঘের ঝরণাধারায় নেচে চলেছ 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে গুঞ্জন তুলে, 
ন*বর জাঁবলোকে বিভৃতির প্রজ্জবালনে। 


১ 


দর্শনদশশ 


পিপীলিকা রসদ সংগ্রহ করে চলেছে বারংবার 
বরসদের স্তুপ নিমশণে নিরলস প্রয়াস ভার; 
আঁভজ্ঞতার রসদ সংগ্রহ করে ভান্ডার গড়ে 
চলেছে অবরোহশ মতাশ্রয়ী : 

ঘুর্ণত উর্ণনাভ বুনে চলেছে জাল ব্রমগেত, 


দৃস্টাল্তবলে াব*বাসের জাল বুনে আবাতিত হয় 


আরোহাী মতাশ্রয়ন; 

উর্ণনাভ ও 'িপখালিকার সম্মিলিত প্রয়াস 
আঁভব্যস্ত মধুকরের প্রযত্তে : 

আহারিত পজ্পরসময় মধচ্ছত্র নির্মাণকলায় 
ভূ়োদর্শনের প্রতিফলন । 


জীবনের রঙ 


স্থান থেকে স্থানান্তরে দেশে দেশে শহরে গ্রামে, দুর্গম পাহাড়ে 
জঙ্গলে, জলে-স্থলে-অল্তরীক্ষে, 'বাঁচন্র জল-হাওয়ায় 

বাচতর পাঁরবেশে ছঢটে চলেছ তুমি দুর্বার গাঁতিতে, 

আঁবিচ্কার করে চলেছে তথ্য কত নিত্য নূতন, 

'বাঁচন্র জবনধারার আভজ্ঞতা যত 

এ্যাডভেণ্টার আর রোমান্সভরা জীবন. 

পৃথিবশর রুপ-রস-গন্ধ মাঁথত করে প্রাণপ্রাচূর্যময় 
জীবনে জীবন 'মাঁলিয়েও পেয়েছ ক জীবনের রঙের সন্ধান £ 


আরও এক 'বিচিন্র এ়াডভেণ্টারের প্রয়োজন জীবনে তোমার-_ 
দুরাসার বেড়াজালে, কিংবা মোফসটোফিলিসের নাগপাশে 
অশ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তোমায়, 

তন্তর-এ*্বর্ষের পরাঁক্ষায় দ্‌ঢুপণ মানবাতআ্মার 

'বিজয়-নশান তুলতে উধের্ব, নরকের স্বরূপ দেখতে হবে তোমাকে। 


২৪ 


প্রকাতির ছন্দ 


হে 


মহাশুন্যে অনন্তকাল সংখ্যাতত গোলকের সমাবর্তন, 
ঘ্ণমান ভুগোলক*_ 
বাম্পমধ্যে অণুপরমাণু যেমন ; 
নবগ্রহের জীবনস্পন্দন-উৎস সূষেরি তাপপ্রবাহে 
তাঁড়চ্চম্বকশান্তর দ্যোতনায় 
মহাবিশ্বের ছন্দিত সণ্চারণ__ 
ন্রিমান্রক জড়ের 'স্থাঁতগুণ, কাল-অঙ্ক ও মাধনদকর্ষণ মাঁহমায় 
জ্যোতিমশ্ডিলে এঁকতান ঝঙ্কার, 
মহাব্যাপ্ত তাঁড়চ্চুম্বকক্ষেত্রে পদাথকণা ও আলোকতরঞ্গের 
দ্কতাদ্বৈত সন্তায় একতান- 
হৃস্বদীর্ঘ আলোকতরজ্গের বক্র গাঁতপথে একতান 
সাবতার রশ্িমপাতে--সাঁবতার মহাকর্ষ সংযোগে : 
বিশবরুন্মাণ্ডে অন্তহর্ঁন গোলকের বাঁচন্র গঠনাবন্যাস 
গাতি-স্থাতি-সণ্টার লীলার মাঝে সাকুয় 
* অভিন্ন মহাজাগতিক নিয়ম । 
আমাদের গ্রহে 
শৈত/প্রবাহ, নিদাঘবায়ু, ঝঞ্জাবাতাসের অন্তরালে 
অমোঘ মহাজাগাতিক নিয়ম__লশলাময় প্রকাতির ছন্দ; 
জড়জগতে অণুপরমাণুর সংসান্ততে, 
প্রাণীদেহে জড়-অঞ্জড শান্তর সহাবস্থানে 
মহাবিশ্বে অন্তল+ন শাশ্ড-মূ্ছন ! 
পদার্থকণার আঁভকর্ষে প্রজ্জবালত তাঁড়ং-অণুতে 
বিশ্বপ্রকাতির শাক্ত-মূছন 
আভল্ব ধাতব উপাদান জড়জগৎ ও প্রাণীদেহে। 
পণ্তভূতের অগ্গনে প্রাণের আবাহনে 
বিশ্বপ্রকীতর অনন্য শান্ত-মূ্ছন! 

আমাদের গ্রনহ অবিরাম *বাসপ্রশ্বাস, রন্তসশ্টালন, 
তরলের ওঠানামা, শারশর-বৃক্তে গাঁতি-স্থধাত-সন্টারে 

মহাজাগতিক মূর্ছন ধৰনি। 


এীতিহ্যের পক্ষপুটে বিজ্ঞান 


ডানা মেলে এসেছে হীতিহাস আজ বিজ্ঞানীর কাছে 
চুম্বকশন্তিতে সুদ্‌রের পথে নিয়ে চলেছে সে বিজ্ঞানীদের । 
বিজ্ঞান-পাদপের বিকাশ, ফলফলের বস্তার, এাতিহ্য মাহমা 
এবশ্যময় পরম্পরা 

বিজ্ঞান-বৃক্ষের উৎস-সন্ধানে ইতিহাসের পথাঁনদে শ। 
বিজ্ঞানীর কাছে সমাগত আজ কোপার্নিকাস, 

গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন, আইনস্টাইনের আত্মপুরুষ, 
আরও কত দার্শীনক-বিত্ঞানীর অনম্বর আত্মা 
প্রকীতি-বিজ্ঞান ও প্রকৃতি-দশনের স্বরূপ উদ্ভাসনে 
পাড় দিল যারা সঈমা থেকে অসীমে 

পৃথিবীর বুক থেকে জেনাতিমণ্ডিলে, 

প্রকৃতির বুকে তেজোদ্দীপ্পু মানবসন্তার প্রতিষ্ঠায় 

জ্ঞানের আহ্িতিতে সমাঁপ ত ছিল যে প্রাণশান্ত দুবার, 
পরণক্ষা-নিরাক্ষাপ্রসৃতি আবিহ্কারের ঘাত-প্রাতিঘাতে 
জশবনদর্শনের ক্রমবিবর্তনে 

সদুরপ্রসারণ প্রভাব রেখে গেছেন যাঁরা, 

চেতন ও অচেতনের 'ক্রয়া-প্ররতিক্রিয়ার মঝে 

কার্য-কারণ রহস্যমদ্বার রুমশঃ উল্মোচত 

হয়ে চলেছে যাঁদের জ্ঞানলব্ধ তথ্যবলে, 

তাঁদের নিশানা লক্ষে, রেখে ছুটে চলেছে 

মানবিক বিজ্ঞানের জয়রথ । 


উত্তরসূরী বিজ্ঞান, যাত্রাপথে গুরুদায়ত্ব : 
জগৎ-প্রেম হতে প্রাতিভাঁসিত জ্ঞান ও ববেকের 
যুগল শান্তর উপলব্ধিতে চেতনার সপ্টার কর 

তুমি যল্নরবিদের মাঝে। 

তোমার অনুসন্ধান? নিরীক্ষণ ক্ষমতায় 

নিভ'র করে মানুষের মঙ্গলামঙ্গল-_ 

মানব কল্যাণে প্রয়োগ-বিজ্ঞানের আভিযান গড়ে তোলে 
নব নব আয়তন--মানবসত্তায়, ব্যন্তি ও সমাজের মাঝে, 


ব্যান্ত ও প্রকীতিলোকের মাঝে । 


খ্৬ 


সণ 


জীবন ও ক্7ীড়াঙ্গন 


হাজারে হাজারে মানুষ ময়দানের পথে 
মাছিল সমাবেশ নয়, 

ফুটবলের মহার.শ সামল হতে 

চক্রযানে হাঁটাপথে চতুর্দক থেকে 

জনতার আবশ্রা্ত স্রোত 

ঘন কালো লক্ষ মাথায় ছাওয়া 

সুবিস্তীণ' ময়দানের শ্যামল জাস্তরশ. 

পক্ষ মানবের 7নিবার প্রাণচাণ্তল্যে 
কল্লোলিত ময়দান, 

ফুটবল নায়কের মাঝে 

আপন আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশজবালায় 
আন্দোলিত গণসমাজ, 

শানরাশ হন বাদ অনুগত সব্র্থকেরা 

জনতার রোষ থেকে রক্ষা নেই, 

আবার ভাগ্যদেবশ জয়ের মাল পরান যাঁদ তাঁদের 
প্রসন্ন গণদেবতার অর্থ পাবেন তাঁরা ; 
খেলোয়াড়ী মেজাজ নয় শুধু, 

গছাঁনয়ে আনতে হবে জয়পতাকা তাঁদের 
কপালে চাই জন্নলেখ, জয়ঢাক বাজাতেই হবে- 
জশবনপণ করে এসেছেন যাঁরা 

এক স্বপ্ন, এক চিন্তা, এক আমশা-_ 

দ্বন্বে অবতশর্ণ হন যাঁরা, 

ফুটবল নয়েছকের হার।জতের মাঝে 

লক্ষ্য কক্রন যাঁরা আপন জশবনর হারাজিত. 
হৃদয়হশন পারপাশ্বের চক্রে 


কিংবা উদ্দেশ্যহারা জীবনের আবতে' ঘূর্ণমান 
অগ্াণত বিহঞল মানুষের কাছে 
শৃঙ্খলাবোধের প্রতীক্ষা যেন 

দিবসবেলায় সর্ষের অনলে ঢাকা 

নক্ষঘরপুঞ্জের উদ্ভাসন প্রতনক্ষা। 


১৬ 


৮৯ 


নবনাট্য 


সমাজ-মানষ-মল্যবোধ, সৃতশব্র জশবনবোধের কথা নিয়ে 
মানুষের মনের সংক্ষত্ন তারে অভীম্ট আলোড়ন জাগাতে 
পরপক্ষা-নিরক্ষা নবনাট্যে, 

দেশশীবিদেশন প্রতীক. সাংকোতিক নাটক. রূপক-- 
মননধমর্ঁ বিষয়-এশবর্ম, অনুভূতি সুগভীর, আঁভবান্ত-- 
অন্যায় স্বার্থ সংঘাতে যন্তণারুষ্ট 

সাধারণ মানষের কথা, সংগ্রামের কথা 

মানুষের মরমে বিদ্ধ হয়ে যায় 


নবনাট। আজ বাহুশিখা 'নয়ে চলেছে বিবেকের কাছে. 
আনবণণ এই বাহাশখা সমাজের অভশখন্ট সুস্থ বিবত নে 
হৃদয়ের পারবতণনে 

চে 

মনৃষ্যত্ববঁজ ত স্বার্থকোন্দ্রক ঠুনকো পুতুলঘর ভেঙ্গে 
£বদসনের নোরার সতেগ কাঁধে কাঁধ মায়ে 

পথে নেমেছে ?শল্পীরা দুজয্স প্রাণে 

মানবতার িজযকেতন তুলতে উধেৰ 


দঃ 
জাঁবনমণ্টের 1*জ্পশর। এাগয়ে চলে। পায়ে পায়ে। 


ডেসাঁডমোনার মর্মবেদনা 


ও ক সর্বনাশা পাঁথবী! এমন বস্তারিত মৌন মুখে 
কেন এই রন্তরাগ! কি কারণে এই রন্তনয়ন। 

তোমার সত্তার এই রূপান্তর কি দোষে আমার! 

জ্ঞানত স্পর্শ করেনি আমায় পাপ কোনো! 

তোমার আমার পবিত্র সম্পকেরি স্মারক রূমালের সত্ব 
ত্যাগ করব কোন্‌ দুঃখে; প্রাণের বানিময়েও নয়। 
মিথ্যাশপথ-এ ধারণা কোন: প্রাণে করলে তুমি প্রাণনাথ, 
হে আমার আত্মা, কি অলশীক এই প্রাণঘাতী কারণ! 
প্রিয়, জানি না কোন্‌ ঘটনান্রোতে নিশ্চিহ্ন হল পাঁতপ্রেম, 
আধার নেমে এল কেন ঘরে, পাঁথবীর আলো 

ম্লান হয়ে আসে কেন! 

মৃত্যুকে ভয় পাই না, বি*বাসহন্দজীর অকারণ 

অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড পাব কেন? 

জীবিত অথবা মৃত, কেন আমি পাঁতর মরমের 

জ্বালা হয়ে থাকব চিরকাল ? 

বিনা পাপে পাপীয়সীর পাঁরচয় হবে কেন ডেসডিমোনার ? 
প্রাণপাতি, এীক তোমার মতি. মাহমময় ওথেলোর 

এঁক মাত! কৃপাপ্রার্থা তোমার কাছে মৃত্যুদণ্ড নয়, 
নর্বাসনদণ্ড দাও। 

ওঃ শুনলে না আমার কথা! 

উঃ মৃত্যুযন্ত্রণা! দমষ্ট গ্রহের শিকার হয়েছি আমরা, 
লহঁসফারের বোনা ঘটনাজাল ছানিষে 'নয়ে গেল 

আমায় তোমার কাছ থেকে। 


৩০ 


এক পাঁরণীতা আধানকার কথা 


১৯ 


তোমাকে জাঁড়য়ে আজ আমার শিকড় নেমেছে মাটি ফইড়ে 
জীবনে জরবন মেলাতে টাই নি এমন করে, 

বল্গাহারা মস্ত জনের মাঝে ছদটে গিয়োছলাম হারাতে 'নিজেকে, 
রসরোমাণ্টভরা জীবনে ড্ব দিয়ে আকণ্ঠ তৃপ্তি পেতে চেয়েছিলাম, 
কিন্তু যৌবনে ভাগ পড়ল যখন ব্লমশ. 

তৃপ্তির পারবতে" নয়ত অতৃপ্তি এল মনে, 

মানন্দের বদলে সতত বিষপ্াবধ্‌র হল শ্রন, 

অশান্তির দহনজহালা এল মনে_ ঘের চিত্তদাহ-- 

কিসে আনল্দ, কিসে পূুণত 2 

তোলপাড় হৃদয়মন ! 

1ব'বাসে শুনোৌছি পাওয়া মায় জভাষ্ট ধন, 

বিশ্বাসের মযাদা দিল না কেউ, 

প্রাণের আবেগে জবিনের সাধ পূরণে অপরাগ হলাম। 
অজ্ঞাতকুলশঈীল- এলে তুমি একাঁদন অনাহুত হয়ে 

ভাঁমকা ছাড়াই ঘোমটা তুলে দিলে আমার মাথায়, 

বাধা পড়তে চাই নি এভাবে কখনও. 

পাথর ডানা নিয়ে উড়ে গিয়ে খজে পেতে 

চেয়েছিলাম জনবনের রঙ, 

তবু বাঁধতে হল ঘর, মনে ছিল ক্ষোভ, 

দ্বিধা সংশয় নিয়ে সাজাতে হল ঘর, 

আমার আত্মায় কখন এসেছে আমারই 

অজান্তে পাঁরবর্তনের চেউ 

শুচিস্নাত হয়েছে মন, 

আমার ওপর অন্ধ বিশ্বাস তোমার 

তোমার ওপর আস্থ। রেখে বিশ্বাসের অর্থ পেলাম খংজে। 


জীবনফল্ত্রণা ও মনস্তন্ব 


কপট সমাজ-শাসন অন্যায় আবিচার প্রবণ্ণনা ছল ফাঁকি 
মিথ্যা দম্ভের বেড়াজাল চর্ণ করার লক্ষ্যে স্বতই 

সোচ্চার তুমি আমি, পশুর অধম জবন কে চায় ? 
জীবনের শোরযবীর্ধ, ?গীরব, মহৎ উদ্দেশ্য 

ধুলা মিশেছে আজ কপট কীন্িমতাসর্ব্ব 

জীবনের অভিঘাতে। 

ছন্নবািচ্ছন্ন মৃূলদবোধের পিছনে সক্ষিয় নারকীয় 

শান্তর বুকে হানতে হবে চূড়ান্ত আঘাত, 

আর বিশ্রামপুখ পাবে না তুমি তামস পাপাত্মা, ত 
আমাদের চোখে তাই ঘ্‌ম নেই আর. 

নিষ্পাপ ডানকানের নিদ্রা চিরতরে হনন করেছিল ম্যাকবেথ 
আর তামিম ত্র প্রকতির নিদ্রাহননে সংকল্প করোছি আমরা. * 
কণ্ঠা আশঙ্কা নেই মনে কোনো, 

আমরা তো ন্ষমতাকাঙ্ক্ষশ বা আত্তশাপগ্রস্ত নই 
মাকবেথের মতো। আঁধারের বুকে 

নিষ্পাপ নিদ্রার হনন 

প্রকৃতির বাইরে, তাই আসে দ্বিধা সংশয়, 

অন্ধকারের নায়কের সুখাঁনদ্রা ঘোচাতে ব্যর্থ হই যাঁদ! 
২ক্ধকারের সহস্র ফণার বল্ধনপাশে 

জ্শবন যল্বরণায় প্রপশীড়ত মানুষের মাঝে 

শ-ভদ জীবন উপলব্ধ না হয় যাঁদ! 

হ্যামলেটের সেই প্রশ্নে বচলিত হয় মন 

"হবে কি হবে না+- 

সুমহান এই মানাবক ধর্মপালনে নৌতিক বল সময়ে 
অপারগ হই যাঁদ! 

পশুত্ব, মননযাত্বঃ দেবত্ব- 

তিন প্রকাতিতে গড়া মানুষের মাঝে 

জ্শবনীশান্তর সণ্চরণ অনিশ্চিত বুঝবা 


৩ 


৩৩ 


সম্ভব-আসম্ভবের দোলায় । 

চন্তার এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে সংকজ্পচ্যত হবে কি মন! 
সংকোচ সংশয় দূর হত, 
কুরুক্ষেত্নে দেওয়া কথা অনুযার? 

আবিভঁত হতেন যাঁদ তিনি মানুষের মাঝে । 


মালন কিশোরের চোখে 


কারখানা ঘরের যূপে বাঁধা মালিন কশোরের চোখ স্থির- 
সমুখের পথে এ উছল সবুজ ছান্ুদলের মাঝে। 


৩৪ 


৩ 


কলবনদদতার বুকে এক স্মৃতিস্তম্ভ 


ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে স্থান নিল এই স্মৃতিস্তম্ভ 
সময়ের কোলে, জস্বর প্রস্তর ফলক লালদপাঘর সমূখে 
1বনয়-বাদল-দীনেশের পুণ্যস্মতিতে ; 

কালের বিধানে এই তিন শহঈদের স্মৃতিফলক 

আশ্রয় নেবে একদিন মাটির জঠরে, 

অনাগত দনের সভ্যতা আবিজ্কার রবে ষখন একে 
মৃক্তিকাগর্ভ থেকে, বিগত সভাতার এক নঈরব সাক্ষশ 
মূর্ত হবে যখন, কি মহৎ ব্যঞ্জনায় 

কি দৃপ্ত মাহমাষ 

উদ্ভাঁসত হবে এই মর্মরস্তম্ভ নবধুগের মানৃষের কাছে; 
আঁমত বর 'তিন বাঙ্গালশর জীবন আহত 

মহা দুঃসাহাসক আব্ভিযানে, 

জন্মভূমির মদাশ্ডযুদ্ধে আপসহ]ুন সংগ্রামে ; 

ইতিহাসের পাতায় ক্ষাদরাম ও আরও কত 

শহশদের নামের পাশে স্বর্ণাক্ষরে কসাতিতি 

এই তন অমর শহসদের উদ্দেশে রাখা 


এই অর্থযভাল্ল-_ 
পাব এই স্মৃতিসৌধ কালম্রোতে লীন হবে পণ্ভূতে... 
হাঁতিহাসের রথ পাড় দেয় মহাকালের বুকে, 


অল্তহখন জশবনের ইতিহাস-পরম্পরার 
আনর্বাণ মানুষের আমরণ পণ 
মূন্ত আনন্দময় জীবনসৌধ প্রাতিজ্ঠায়। 


ভগভ'পথে 


কলকাতা-হাওড়ার জশবন সংযোগকাবী হাওড়া সেতু পাঁড় দিয়ে 
সেতুবদ্ধ গঞ্গার পাটাতনে মানুষের উদ্দাম স্রোতে 

ভর 'দয়ে ভূগর্ভপথে নামলাম 

হাওড়া স্টেশনের পথে, 

সরাক্ষিত পথে একটানা মানুষের 

ছান্দিত ঢেউয়ের মাঝে ভাসতে ভাসতে চলো... 


এই হমমপথ 'নয়ে যায় যদি আমাদের 
কুবেরের ধনাগারে, ভাগ করে নিতাম 
সে ধনসম্পদ আমরা সকলে নিশ্চতই ! 


ভয় নেই, গহবর মুখে পাথর চাপা 
দেবে না আর “ফটিকে*র পিতামহ) 
সম্পদের প্রকৃত আঁধকারীকে চিনতে নিশ্চয়ই 
ভুল করবে না এরার। 


৩০৬ 


৩৭. 


বিমৃশ্ধ যুগল আত্মা 


মাঁট আর সমুদ্রের সশমারেখায় 

বালুবেলায় দ.ট হদয়ের প্রাণস্পন্দন 
একাকার যুগল আত্মা 

পু1থবীর সঈমানায় জানায় 
পাঁথবাকে বিদায় 

অন্য পাঁথখবীতে লন হতে চায় 
ও দুটি প্রাণ 


উিমালার মূর্ছনা 
যুগল বক্ষে 
উর্মিমালার ছন্দ 
তাদের বুকে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে... 
সাগরের জলে 
বচ্ছারত চন্দের বমোহন রুপে 
সম্মোহত উড়ন্ত যুগলী শরীরশর 
আত্মর্প দর্শন 
অন্ঙরশক্ষ থেকে সাগরের বুকে ॥ 


অতিথি ও আতাথিসেবিকা 


পদ হোসটেস ওয়ান্ট্‌স টু বি থ্যানকৃডত 
[ ণদ রোডস: এ্যারাউন্ড পিসা'] 
_আইজ্যাক 'িনেসেন 


আদম আর ইভকে সান্ট করলেন যখন ঈশ্বর, 

সপ্রাতিভ তরুণীঁটি অভিজাত পুরুষাঁটকে বললেন নম্রকণ্ঠে, 
পুরুষকে নিযুস্ত করলেন তিনি আতাঁথর ভূমিকায়, 

আতাথ সেবার দা'রিত্ব পেল স্ত্রীলোক: 

ভালবাসাকে সহজ ভঙ্গীতে নিল পরুধ, 

স্নীলোকের কাছে ভালবাসা মূর্ত হল গভীর ব্যঞ্জনায়, 
ঘরের মানমর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব ন/স্ত হয়নি পুরুষের উপর, 
ঘরের মানমর্যাদার কেন্দ্রমূলে নারণঙ্গাত, 

আতিথ্য গ্রহণ করতে পারেন আপাঁন বহলোকেরই, 
আতাথরূপে বরণ করা যাদের 

আভিপ্রেত নাও হতে পারে আপনার । 

এখন বলুন মহোদয়, কি মাশা করেন আভা ? 


উত্তর দিলেন আভঙ্াত পূরুষাঁট, অভদ্র যে আঁতাখি, 
আতাথর সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয় তার ক্ষেন্ে, 

আনন্দ ফৃর্তিতে মশগুল থাকাই ধর্ম তার। 
অতিথি কামনা করে মানাঁসক বৈ চিত্রা, 

জীবনের দৃভাবনা দুশ্চিন্তা একঘেয়োম থেকে 
স্বস্তির নিঃ*বাস ফেলার পাঁরসর; 

শিল্ট আতা প্রসারিত করে ধরে আপনাকে, 

স্নিগ্ধ ছাপ রেখে দেয় নিজের ব্যক্তিত্বের, 

আঁতাঁথর মর্ধাদার যোগ্য আচরণ থাকে 

তার এঁকান্তিকতায়: সত্যই মহাশয়া, খুবই 

সুন্দর প্রসঙ্গ তুলেছেন আপনি: এখন 

বলবেন কি আমায়, আতাথসেবিকা ক প্রত্যাশা করেন 2 


স্ধন্যবাদ কামনা করে। 


৩৮ 


৩৯ 


টেনের কামরায় 


আঁবরাম চলেছে এই হীঞ্জনলাগানো পাল্থশালা 

কত যাব্রী, নতুন মুখ কত, আসে যায়, 

আলাপ হয়, পরমহর্তে ছাড়াছাঁড় 

কে কোথায় ভেসে চলে যায়, 
রুঈঁজরোজগারের আশায় হরেক পশার [নিয়ে 

আসে যায় ফোরওয়ালা একের পর এক, 

হৈ হৈ প্রাণের সাড়া পড়ে যায়, 

কল্লোলিত কামরায় উচ্ছলিত মানুষগুলো 

পেটের তৃন্টি করে এই ফাঁকে, 

আয়েস করে নেয় একট. । 

মাঝে মাঝে একাঁট কথা উপঁক দিচ্ছিল মনে-_ 

ট্রেনের কামরাগুলো একাঁদন পাঁরণত হবে জঞ্জালের স্ত্‌পে. 
কামরার ভিতরের উল্লাস্ত মানন্যগদুলোও পাঁরণত হবে ভস্মে। 


এমনি করেই সময় পাড় দিয়ে চলোছি.. 

সূর্য সারাদিন সঙ্গ 'দিল, 

গোরক গোধাঁলর চার্দ এখন 
জানলার লগ্ন হয়ে আছে, 

ছুটল্ত পান্থশালায় বসে সুখদ,ঃখের কথা বলে চলেছি 
ইঞ্জিনের ঘর্ঘর দোলানশর মাঝে ম্যার্ডর নিঃ*বাস ফেলে। 


এই 'স্টয়ারং নেহাতই যাঁন্দ্িক 


স্টিয়ারং ধরে আছ সতর্কভাবে 

তবে এই "স্টয়ারিং নেহাতই যান্নিক; 

কর্মক্ষেত্রে উৎসবে আনন্দ অনূম্ঠানে 
তোমাদের দায়ত্ব কাঁধে নিয়ে 

যন্রযান ছুটিয়ে চলোছ 

নিয়ে চলোছি তোমাদের স্থান থেকে স্থানান্তরে, 
চলোৌছ রাজপথে, চলেছি আবার জরাজীর্ণ রাস্তায়... 


আমার আনন্দ অহানশ ছুটে চলায়... 


স্টিয়ারং ধরে আছি সতরকভাবে 

তবে এই স্টিয়ারং নেহাতই যাল্দ্িক, 

তোমাদের ব্যস্ততা, প্রতসশা, উৎকণ্ঠার নীরব সাক্ষী 
এই যন্ন; মানুষের চাপে দমবন্ধ কামরায় 
তোমাদের জীবনযল্ত্রণার উদাসীন খনর্বাক দর্শক 


এই যাল্নক স্টয়ারিং। 
তোমাদের যাঁণ্্ক চলার পথে নিরন্তর সাড়া দিয়ে চলে 
এই দীন সেবক; 


আপন ঘরের মানুষের চিন্তায় 
যান্রিক স্টিয়ারং ঘ্াারয়ে ঘ্নারয়ে 
জীবনষল্ম সচল রাখে এই দীন চালক । 
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9৬ 


চোরাবালি 


চুর যাঁদ করতেই হয, £ছাটোখাটো চার করা বেগাড় 
ঠ্যাঙ্গাঁনর চোটে প্রাণ যাবার যোগাড়, 

ঘৃণার চোখে দ্যাথে সকলে চোরকে, 

বড় ডাকাত হলে সমাজকে শুষে বড় ডাকাত হলে 
প্রাতপাত্ত মযণদা পাওয়া যায় তামাম দুনিয়ার কাছে, 
কালোবাজারে নেমে গিয়ে দেদার টাকা কামালে 
[কিংবা চোরাকারবারে নেমে বেমক্কা টাকা কামালে 
টাকার পাহাড়ে উঠলে. হোক না টাকার রঙ কালো, 
টাবগর ইন্খনশীক্ততে ক্ষমতাসখন 'প্রর মান্খ যত : 
ব্যাস. অপ্রাতিহত ক্ষমতা এবার, 

তবে তথাকাঁথত ভদ্রবংশের ছেলে না হলে 'পরে 
ঝাঁক কিছু আছে; 

দুনীীতদগ্ধ জীবনে অপচার ভ্রম্টাচার 

কালোধনের ভ্ মাঁলকের অ্সংকার : 

সাধারণের কাছে নাকি যা শাক্তিযোগ্য অপরাধ, 
ধানকের সত্তা লাভ করে যর্খন তথাকাথত 
নশচকুলোদ্ভব মানুষ কোনো, অন্ধকার পথে, 
প্রকতির 'নয়ূমে সংঘাঁটত হয় পুরোনো সমাজের 
বিস্মরণ, অপচার ভ্রজ্টাচারের দংকরুমণ 

অবশ্য দুনীণতগ্রস্ত ভদ্রবংশীয় ধনপাঁত 

এক পঙ্ডন্তিতে বসাবে না তাকে জাতক্লোধবশে, 
কোলাকুলি না হওয়া ভাল সেয়ানে সেয়ানে 
আভিজাত্যের চোরাবাঁল যে ধহসে যাবে। 


অর্থের শাসন 


নিরবাধ অর্থশাসিত কাঠামোয় ন্যায়নখাতির 
কথা নিয়ে গুঞ্জরণ ওঠে যাঁদ, 

আঁধকার, নিরাপত্তা, সংস্কাতর কথা নিয়ে 
আলোড়ন ওঠে যাঁদি, 

নশীতিভ্রষ্ট মানের হৃদয়ের পাঁরবর্তনৈর কথা, 
পাঁতিতার উদ্ধার, সততা, ভালবাসা, 

ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নিয়ে সোচ্চার হও যাঁদ, 
দারদ্রের ভাগ্য উদ্ধার দূর অস্ত তব, 

মুন্ত অথস্রোতের গোলকধাঁধার রন্ধে রল্ধে 
স্চিত পাপের বিরুদ্ধে জেহাদ, শ্রেশীসংগ্রামের কথা, 
ক্ষমতা দখলেরও আওয়াক্ত ওঠে যাঁদ, 

দারদ্রের ভাগা উদ্ধার দূর অস্ত তবু। 


অর্থশাঁসত জীবনে কোটি মানুষের সংগ্রাম এক 
খদৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম, * 
আম্‌ত্যু ক্ষুধার চিন্তা, আমত্য অর্থীচন্তা। 


অর্থশাঁসিত কাঠামোয় হৃদয় নিরদ্ধ, 
দেবতা বিমুখ হৃদয়মন্দিরে, 

দেবসৌধ বনর্মীণে লক্ষ কোটি অঙ্ক ব্যয় 
স্ত্পাকার দাঁক্ষণা অর্থ, 

তব; দেবতা বিম:খ হূদয়মান্দরে। 


অর্থশাসত কঠামোয় পাপ আনিরদ্ধ 

মুন্ত অর্থম্রোতে পাপ ভাঁনবার্ধ, 
অর্থপ্রাচীরের অল্তরালে সৃযুপ্ত প্রাণাঁপঞ্জরে 
কাঁদে মানবতা 

অর্থের পদতলে লাঞ্চিত মানবতা । 


৪ 


শত 


দেউলিয়া জীবনযান 


আঁধারপুরীর গোলকধাঁধায় দিশেহারা যন্দ্যান 
ক্ষায়িফ; মহামল্য জবালানন তেল আর পনঈত সোনা সম্বল। 


ম'খোস 


মানুষের দুঃখদারিদ্র্মোচনে বদ্ধপরিকর আমি, 
আমার উদ্দেশ্যপ্রণে অপারগ হলে 
প্রতিক্রিয়াশীল হবে তুমি, 

আমার স্বার্থপূরণে মদত দিলে, 

পাপ যাই কর না তুমি, 

প্রগাতিবাদঈর পাঁরচয় হবে তোমার। 
প্রগাতশীল কথা আমার মূখ অনর্গল 

তোমার মুখেও শুনতে চাই ভূরি ভুঁরি কথা 
প্রগাতশশীল, তবে স্বার্থ জাড়ত যেখানে 
খুলে ফেল প্রগাঁতিবাদীর ম.খোস। 

প্রগতি বলতে বুঝি 

সাধারণের, সমাজের সেবার অলক কজ্পনা ; 
আমার ব্যন্তিজীবনে সেবাধর্মের প্রাতিফলন অলক্ষা।; 
দ”ণে দ্যাখ নিজের মুখের প্রাতাবিম্ব, 

আমার মুখের প্রীতবিদ্ব নিয়ে হৈচৈ হলে 
আমুখোসটা তোমার দেব খুলে। 


শৃঙ্খলা ব্যন্তিজীবনে, বাঁহজাঁবনে: 
কনফসয়াসের কথায় কি এসে যায় ! 
কনফুসিয়াস ক প্রগাঁতিবাদন ! 

ব্যান্তজশবন ও পরিবারে শঙ্খলা প্রাতিষ্ঠত না হলে 
ক সম্ভব নয় বাহজাঁথনে শৃঙ্খলা! 

ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাঁজক 'নার্বদ্যতা আর শৃঞঙ্খলায় 
জীবনের মানের উন্নতি, প্রগাত! 

ব্যন্তিজীবনে শৃঙ্খলা, পরিবারে শজ্খলা, 
সার্বজনশন ভ্রাতৃত্ব নিয়ে তোমার মাথাব্যথা হলে-- 
আমার মুখোস নিয়ে মাথাব্যথা হলে 
মুখোসটা তোমার দেব খুলে। 


8৫2 


সকেহ্টিসের সঙ্গে কয়েক মৃহূর্ত 


জ্ঞানশপ্রবর সক্রেটিস, দেশের অভিভাবকের দায়ত্বে 
জ্ঞানবৃন্ধ দার্শীনককে নাকি উপয্যন্ত মনে কর তুমি £ 


ঠিকই বলেছ কাব, তবে এাবষয়ে আলোচনার 
অবকাশ নেই (বিশেষ, তোমার সঙ্গে । 

তুমি আমার অপছন্দ, মানুষের চিন্তায় 

জীবনে আলোড়ন জাগাতে কৃতসংকল্প তুঁমি। 
শুধুই দেশের জয়গানে মুখর হতে যাঁদ 
»জাতির জয়গানে মুখর হতে যাঁদ 

তোমাকে অপছন্দ করার কারণ ছিল না কছুই। 
পছন্দ কার আমি ঠিকই দার্শানককে। 


বেশ, জ্ঞাননপ্রবর, রাষ্ট্র পাঁরচলনার সঙ্গে 
সম্পর্ক কি দার্শীনকের ₹ 


হ্যাঁ, সেকথা জানা প্রয়োজন তোমার 

দ্যাখ, প্রজাতন্ত্রে সক্তিয় নাগারক তিন স্তরের : 
আঁভিভাবক, তন্তাবধায়ক, কৃষক শ্রামক; 
রাম্ট্রনাতি নিয়ন্তণ করে প্রথমজন 
তৃতয়জনের হাতে উৎপাদন । 

ঠিক তেমনই তিন ধারা মানব প্রকাতির, 
যাান্তবিচার, বীর্যবল, বিষয়-আকাক্ক্ষা, 
বশর্ধবলের প্রকাশ আর বাসনার 'নিয়ল্তণের 
মূলে পারঙ্গম যে হাীক্তাবচারে, 

প্রকৃত জ্ঞানী তো সেই: 

সে জ্জন কার আছে দার্শনিক 1ভন্ব ! 
আপামর মানযষের মাকে প্রকৃত আভজাতোর 
আধিকারখ দার্শানকই । 


দ্যাখ কবি, জ্ঞান তোমার তোমার অপম্পূর্ণ, 
আভিজ্ঞতার জগৎ ছায়াবৎ। 

ধারণাশান্তর স্বরুপই সতজগৎ, 

এই পথেরই পাঁথক দার্শনক। 

তুমি কাব জাঁবনের আভজ্ঞতার পঁঁজ নিয়ে 
অবরোহস সোপানে ভর 'দয়ে চল 


আর [বিস্তার কর জীবনের পটে মস্ত চন্ত্‌ কল্পনা, 


আর তার মাঝে সন্ধান কর আপন আঁ্তত্বের, 
জাঁবনসত্যের। 

ব্যাস্ত আঁভজ্ঞতার সণ্য়ে জীবনসত/ অমোঘ হবে, 
নিশ্চয়তা কি আছে! 

আমার প্রিয় মানুষ দীর্শানক-জীবন আদর্শের 
স্বরূপ-সচেতন দার্শানক উদ্ভাঁসত করে 

বাস্তব জগতের প্রকৃত তত্র, প্রকৃত সত্য। 
জবনের ক্লম অগ্রগাতর মূলে সমাজ-সভ্যতার 
সঞ্জীবনশী পরশ, 

সমাজ সভ্যতার ব্যাপ্ততে অগ্রণী ভূমিকা রাস্ট্রের ; 
বান্ট্রচালনার গুরুদাঁয়িত্ব পালনে তাই 

উপযুস্ত অমোঘ জশীবনসত্যানিষ্ঠ দশনিক। 
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পূণ্যতোয়া গঙ্গা 
( চতুদ্শপদণ ) 


পুণ্যতোয়। গঞ্গার অন্তহঈন প্রাণবন্যা 

কালসাগরে সৃন্টিধবংসলবলায় সদামত্ত জহদুকন্যা, 

চিরন্তন গঙ্গার ছন্দগ্ান ভগণরথের ভীকন্তরসধারায়, 

জবনের নিত, প্রজ্জবালন. ির।য়ত প্রেমমূছনি-গঙ্গার অমৃতধারায় ; 
গঙ্গার প্রেমে জটাধারী আত্মহারা 

জটার আবর্তে উচ্ছলিত গঞ্গা দিশাহারা- 

জটালগন গঙ্গা পা দু প্রসারিত করে ভূমিতলে 

লক্ষ কোটি সন্তানের উদ্ধারে, পাহাড় থেকে সমতলে । 


গঙ্গার কূলে কূলে শঙ্খধবনি, কাঁসরধবনি 
দুনিবার প্রাণর উলুধৰনি 

কলকল্লোলিনন গঙ্গার কোলে, বিগলিত করুণাধারা 
কলনাঁদনণ গঙ্গার কোলে নিখিল জঈবনরসধারা 
গঞঙ্গার বুকে জীবনের পারাপার 

জীবন-তরণীর বুকে এপার-ওপার 


মাকড়দা রোডের পশচালি 
(একাঁট সত্য ঘটনা) 


নাশিভোরে খাটালের পথে দুধের পান্র হাতে চলেছি 
মাকড়দা রোডে, আমার [শশ-সন্তানের জন্যে 
নিভেজাল দুধের প্রয়োজনে, 

আত্মকম্ট তুচ্ছ মেনে ঘুম-জড়ানো চোখে 

পায়ে পায়ে চলেছি নিঝুম প্রায়ান্ধকার পথে 
পতৃদায়িত্ব পালনে বুকভরা গর্ব নিয়ে। 

এল কোথা হতে মেয়েলি কণ্ঠের ফিসাফস আওয়াজ, 
ঘাড় ফিরিয়ে আড়চোখে দোঁখ আনাজের ঝাড় মাথায় 
মাঝবয়সী দুই গ্রাম/বধূ পায়ে পায়ে আসছে পিছু পিছু 
শশব্যস্ত যেন পাল্লা দিচ্ছে সময়ের সাথে; 

কান দুটো স্থির খাড়া রেখে স্থিরু দৃষ্টি সামনে রেখে 
আলো আঁধারের মাঝে মাপা পায়ে চলতে চলতে 
শুনছি নিঝৃূম পথে প্রুতলয় পায়ের শব্দ 

গে+য়ো ভাষার সুরলহরী গুনগুন । 

মনে এল চপল কোতূহল কথা শুনতে তাদের. 

“আজ বড় দের হয়ে যাবে বাজারে পৌছতে ।' 

'হ্যা ভাই, হাটাছ তো জোরে সমানতালে, 

ঘুম পাঁড়য়ে উন্‌ন ধরাতে 1গয়ে ঝামেলা পোহালাম বেশ, 
আলভাতীসিদ্ধ চাপিয়ে মুখ-হাত শুয়ে গেলাম 
বাবুদের ক্ষেতে আনাজ যোগাডে, 

উঃ দৌর হল এত. ফিরে এসে দোঁখ 

ভাত গেছে ধরে হাঁড়তে, 

পা বাড়ালাম পথে; 
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ত) 


শেষ রাতে বাজারের পথে নাত্য হাঁটা কয়েক ঘণ্টা 
পেটে পড়ে নি এখনও একফোঁটা চা 'কংবা জল ।, 


চলার পথে প্রফুল্ল মনের ট:ঁট চেপে ধরল কি যে গুরুভার 
পথের ধুলোয় মশে গেল মামার আত্মদর ৷ 


জজ ৪ 


সম্তানহারা বঙ্গমাতা 


বঙ্গজননী, পাঁচ কোট সন্তানের প্রাণ 
আমোদিত করেছ তুমি কত ললিত ছন্দগানে, 
তোমার বন্দনা; 

কি অপরাধ বঙ্গবাসীর, বিমুখ যে এখন তুমি 
বাংসল্য প্রেমের অকৃপণ পারায় ! 

ছল্দোবদ্ধ জঈবনে ক আভশাপ এল নেমে 
বঙ্গজননর অণ্চল জুড়ে! 


সোনার বাঙলাগো, প্রান্তর তোমার এখন আসমুদ্র 
ফুটফাটা, বষাদভার বায়ু মন্দ মন্দ, 

আগুন জ্বালায় ক্ষেত প্রান্তরে নেই আনন্দ-উদ্বেল 
জশবনের সাড়া, 

মৃদু ধোঁয়া' ওঠে দৌখ অসাড়* মৃত্তিকা থেকে নিরন্তর... 
এ ধোঁয়ায় যে বিষাদের সুর! 

বিষাদাবধূর ধুলোয় মৃত্তিকা ধসর! 

ওগো, তোমরা দ্যাখ. ভূতলে এখন আশ্রয় 

নিয়েছেন বঙ্গমাতা, 

হানাহানি হিংসার শিকার কত সন্তানের 

অপমত্যুতে যল্মণায় অন্যন্ত বঙ্গাজজননা। 

বিবেককে প্রসন্ন কার এস প্রেমের ডালিতে, 

বিষাদ-দীর্ণ মায়ের আনন্দচণ্চলা মৃর্তিরর আভিষেকে 
শুভবুদ্ধির উন্মেষে সকলকে এস বাঁধ রাখিবন্ধনে। 


0 


৯ 


জীবন ধর্ম 
€সনেট ১) 


অন্তরের প্রেষণায় বোধ চেতনা উদ্ভাসনে 

জীবনসন্তা আমার সয়, জগতলোকে প্রেমপ্রীতি উদ্দপনে; 
আমি কি চাই অবিরাম চলেছে তারই অন্বেষণ 

আম কি চাই জানে না আমার মন। 


আমার চাওয়া পাওয়ার প্রকাতি ঘিরে মনের স্বধ্স 
জীবনে আমার জ্ঞানে যা কিছু শুভকর্ম 

তার মাঝেই সুষুপ্ত প্রকীতির ধর্ম । 

ইহজশবনে রত শুভ-অশুভের দ্বন্দ--প্রকৃতির দ্বৈতকর্ম। 


আমার কামনা বাসনার তৃপ্তি সাধনে য্যান্ডির স্বাধীনতা 
অন্তর প্রবৃত্ত ও ইন্দ্রিয় দমনে ল্বান্তর স্বাধীনতা, 
ষ্ান্তযন পক্ষ সন্টালনে আমার মনোরথের বিস্তার 
যুঙ্ডর শৃঙ্খলা শাসনে আমার মনোরথের সন্তার ; 


যুক্তি প্রবৃত্তি অন্তরশান্তির একতানে সার্ক জাীবন-মন্থন 
জ্ঞান ও আমত শুভর রুপবন্ধন। 


বঙ্গজননীর জীবনছায়ে 
(সনেট ২) 


বাঙলার সোনাধানে, দূবাঘাসের সবুজে, অমৃত ঈলধারায়, 
সধাঝরা বাংলা ভাষায়, চিরনবান প্রাণের সাড়ায় 
চক্রাকারে পূর্ণ করে চলেছি জীবন-এমবয ভান্ড, 

বাঙলার বুকে দোদুল দোলায় পেম়োছি অমৃত ভাণ্ড : 


বাঙলার মাঁটতে সপ্নেহ বুক্ষছায়ার পরশ, পত্রপহঞ্জে স্বগ্নমাখা কলতান, 
বাঙলার আকাশ বাতাসে মূছিতি লালত লোকগান, শ্যামাগ্রান, 
বাঙলার আকাশ বাতাস ছন্দিত স্পান্দত- গৌড়ীয় কীর্তনগ্গানে, 
আউল-বাউল, ভাটয়ালি গানে, কাঁবগান যাত্রাগানে। 


নববর্ষ-উৎসব, রথযা্রা, রাধাকৃফ্ণ-দোলন, দুর্গালক্ষন্নী বন্দনা 
জগদ্ধান্রী, মহাকালী অনা, হৈমান্তিক নবান্ন বন্দনা, 
বীণাপাণি আরাধনা, হরি-উৎসব,'শৈব-লীলা উৎসব. 
আবর্তন করে চলোছ সংবংসর আরও কত পরব। 


সূযের নিত কিরণে ধারঘ্র বুকে সঞ্জীবনী সজনবতা 
বঙ্গজনননর প্রাণপরশে জীবনে আমার নিতা নবীনতা। 


জীবনের অভ্যুদয় 
(সনেট ৩) 


টালমাটাল জাহাজে উপচে-পড়া জল অপসারণে অহরহ আমাদের প্রয়াস, 
ঢেউয়ের দাপন্ট দোলায়িত জাহাজের স্থির লক্ষো আভিষান প্রয়াস, 

তোমার আমার চোখে প্রাতিভাত, সংক্ষুব্ধ জাহাজে দুটি প্রাণের আলোড়ন 
তোমার আমার চোখে দুরন্ত প্রাণবন্যায় দুটি জীবনের উদ্ভাসন; 


আমার জীবনের কাল মধূমাসে এনেছ তুমি মধুমাধবীর সুধা 
তোমার জীবন মন্থনে পান করোছি অমৃত সংধা 

|বদযদ্বেগে পরিরূমা করেছি তোমার জীবনসমদ্রগর্ভ 
তোমার সম্ক্মোহনী যাদ:শন্তি বিদ্যৎগর্ভ: 


ন্ভালবাসার পরশ্পাথরে ।নরতর কামনা ছিল, পাঁরতৃপ্ত হবে হয়, 
হদয়ে পাতা ছিল অনুক্ষণ ভালবাসার তপ্ত কটাহ্‌, 

ভয় ছিল, অক্রানা মাশওলা ছিল তপ্ত হ.দমে. 

হৃদয়ের অনল নিবারিত এখন তোমার ছ্চভূাদয়ে ; 


এখন প্রাণের জোয়ারে দুলে চলেছি দুজনে দোলনায় 
ঘুরল্ত পৃথিবীর দুই মেরুর সঙ্গে বাঁধা দোলনায়। 


৬৩ 


অঞজন-শলাকা 
(সনেট ৪) 


রূপসৌন্দষে র অমেয় দ্যুতি, আবেগ-উচ্ছল যৌবনদীপ্তি 
প্রাণোচ্ছল আনন্দকান্তি, গন্ধমদির িরশীত, 

আমন্ত্রণ বারতা পাঠায় সণ্টালিত ঈথর. 

ক্ষিপ্রপদপাতে বাজে তার শাঞজিত নূপঃরে- গীত ঈথর - 


তার জ্যোতিগাঁজ্নগ্ধ চোখে মেলে না মনের ঠিকানা 
তার আঁখপদ্মে কত রহস্য অজানা 

কোন স্বপনপ্‌রীতে আছে তার হূদয়পঞ্জর, 
হৃদয়-গভীরে আছে জান মাণিমুন্তা কত তার থরথর : 


বার খোল অপাঁরচিতা, দৃদ্তর পথ পোঁরয়ে এসেছি, তোমার প্রাঙ্গণে, 
বিজনপনরীর তোরণে দাঁড়য়ে আছি সূচীভেদ্য অন্ধকার অঙ্গনে, 

আলোর আভযানে চিরাবানিদ্র রয়েছি; তমসার অবসানে এস আলো হাতে, 
অসফল লয় সাধন, দ্বার এখন উন্মুন্ত প্রুদনপ্ত আলোকপাতে ; 


অবগ্শ্ঠিত পুরীতে দৃম্টিপথে এল এক প্রাতচ্ছাব. দীপ্ত আনন, 
তমসার বুকে দীপান্বিতা আনন্দমরয়ীর আভিযান চিরল্তন। 


৫৪ 


প্রেমের কল্যাণমার্ত 
€সনেট &) 


তোমার হৃদয়কমলে শিশিরস্নাত এ জীবনে, অসীম আনন্দরসে 
রামধন্‌ হয়ে মেলোছি পাখা তোমার মেঘমুন্ড আকাশে, সুনীল পরশে, 
মহৎ আত্মার আঁধল্ঠান প্রেমপ্রসম্ন জীবনপারাবারে 

মরালণর প্রাণপরশে মহৎ চিন্তার উদ্ভাস হংসরাজের জীবনসায়রে। 


কোনো অশুভ শান্ত ছিন্ন করতে পারে না সে প্রেমবন্ধন, 
নিগন্ড শান্ততে বলশয়ান সে হদয়বন্ধন, 

আমার কোনো দ:ঃসাহ1সক হঠকারিতাতেও সে প্রেম নিরদ্দেগ 
এমনই প্রেমের সঘন আবেগ। 


তোমার ক্ষমাসৃন্দর দ্যান্টর মাহমায় 

সণ্টারিত এক শুভশান্ত আমার আত্মায়, 

অনুকম্পার অনুভূতি আমে অন্তজণগতে. 

জগৎ হিতে মহৎ আকাক্কষার সম্তার তখন অন্তর্জগনৃত 


দর্বজনের মাঝে সহমার্মতা" স্প্লারে উল্মূখ অল্তরসত্তা । 


ঠিঠে 


নারী ও সষ্টি 
(সনেট ৬) 


শারীর বহিঃসোন্দর্য নয়. অল্তব সৌন্দর্ম_অনুভতিশীল হৃদয়ে 
মূর্ত সোন্দরযসূবমা বাপ্তিশীল- পুরুষের সংবেদী হয়ে; 
প্রিয়দর্শনন নয়, 'প্রয়দর্ণ্ঁ নারীর সধাচন্তা, সতবাত্ত 

উন্মোচিত করে সাষ্টধমর্শ চিত্তবতি। 


শুরুষের সান্টধনের ওল্মেষে নারাঁর 'প্ররণা 

মারীর আগ্রহ উৎসাহে সুজনীশান্ুর উন্মেষে স্বগ'ঁয় প্রেষণা 

বিস্তীর্ণ উষর জীবনে প্রাণের জোয়ার. প্রেম নির্ঝরের ফল্গধারায়ঃ 
খাড়া রক্ষ পাহাড়ের বুকে প্রাণের জোরার, প্রেমানর্ঝরের সহত্ত্র ধারায়। 


হীরাপান্নায় গড়া আমার প্রাণপ্রয়া অনন্যা, 

আমার আনন্দলোকে আঁধাচ্ঠিতা নার তুমি অসামান্যা, 

স্বগমতেরি সীমানা একাকার করে চলে তুমি হৃদয় দেবা, 

অন্ঞর মাঝে সুরাসূরের ছ্বন্দে আবিভ্ভতা তুমি যে গো রন্তমাংসের দেবা । 


"তামার আঁস্তথ্থের সার্থকতা অসার্ধকত। আমার জীবনের শুভাশভের মাঝে 
সামার আঁচ্তত্বের সাথকতা অসার্থকতা তোমার মহত্ব অহমত্বের মাকে। 


6৬ 


কাঁবর সত্যদ্ষ্টি 
(সনেট ৭) 


প্রকাতির অমেয় সোন্দযে'র মাঝে সতাস্‌্দরের সন্ধানে 

কবির আভিযান, জগৎ-সংসাবের জোয়।র ভাটায় জীবনের অনুসন্ধানে, 
হৃদয়ের সোন্দর্যাঁপপাসা নিবারণে নিসগ- পাঁরক্রমা 

জীবনের নির্যাস আহরণে আলো-আঁধার দ.এ।পট গারক্ুমা । 


সুন্দরের আরাধনার সংঞ্নশান্ত প্রকাশে কবির চিন্তীবনোদন, 

সান্দর্য অনুভূতিময় কাব্যরদে 1চজ্চাণল্য প্রশমন, 

প্রেমের আবাহনে কাবর সৃষ্নশ্ঈলতায় পূর্ণ হয় মানুষের তাপিত মন। 
পেমের পূর্ণতায় আত্মকন্কানের পরশে সম্ট কাবে'র মাঝে অমব কাঁবজন। 


চরাচরের নিসগাশোভায় কাব পায় প্রেমশান্তর সন্ধান 

আপন আত্মার দৃশ্যপটে লাভ করে আঁিন্ন প্রেমশান্তর সন্ধান; 
পকৃতি আর আত্মার আভিল্ন চেতনায় আনর্বাণ জ্ঞানালোক 
ঈশবর আর আত্মার আভল চেতনায়* আঁনবাণ স্তাালোক। 


দেহ আর আত্মার 'বাঁচ্ছ্নতায় আমার দেহের লক 
সূচীত হবে তখন শাশ্বত জীবনের জয়। 


৭ 


আবনাশী প্রেম 
(সনেট ৮) 


জীবনে যা কিছু মহান, গৌরবদীপ্ত আনন্দময় 
উন্নত চেতনা ও অধ্যাত্ম চেতনার নিরীখে সংখময় 
তারই সাধনায় মগ্ন হয়েছি এঁহিক সুখ ভুলে, 
দরিয়া ভাঁসয়েছি মহাক্তীবনের অক্‌ূলে : 


আমার নিঃস্পৃহতায় দীপকরাগে বরণ করতে চেয়েছিলে তুমি আগুন, 
মেঘরাগে নির্বাপণ করৌছ সে আগুন 

তুমি আমার এত কাছে, তবু কত দুস্তর ব্যবধান; 

স্তব্ধ হত বুঝি প্রেম, না যাঁদ থাকে পরস্পরে এ ব্যবধান। 


বসন্তের বিদায়ে প্রাণে আগ্ুনজবালা-_ 

ক্ষণক স্বপ্নসুন্দর জীবনশেষে 'বাঁচন্রগাঁত মনের ছবন্বজবালা 
আগুন্জবালার মাঝে ঝরঝর বরষার বারিধারা 

সকরুণ শ্রাবণের বারিধারা । ' 


মধারজনীতে অনুভূত হল স্বস্নোথিত মনে, মিলনান্ত প্রেম অনিতা 
বিরহ বিচ্ছেদের আবত'নে প্রেমের রূপবৈভব নিত্য। 


৫ 


প্রাণের মুক্তি 
(সনেট ৯১) 


অজানা আশঙ্কা জাগে মনে, অল্তস্থ শা্ধতে ভাগ্য বদি সহায়'না হস 
সাক্রিয় জবনে আশা-নরাশার দোলায় ভাগ্য যাঁদ অনুকূল না হয় 
আমার চিন্তা, অনুভঁতর মাঝে জগদ্দল পাথর যা চেপে বসে 

অবিশ্বাস সন্দেহের টান।পোডেনে মনে যদি দুঃসহ ভার জমাট হয়ে বসে. 


মনোবিকার লাঘবে নির্ভর করে আঁছ মানুখের নিখাদ ভালবাসায়. 
বার্থতা আসে ঘাঁদ জীবনে মানুষের প্রাতি নিম্ফল ভালবাসায় 
আত্মিক মৃত্যুর ছায়াপাতে হৃদয়ের দয়ার যাঁদ বন্ধ হয় 

রাহগ্রস্ত *ছন্নবাঁচ্ছন্ন দেহে প্রাণের স্পন্দন যাঁদ বখ্ধ হয়, 


এুক্তির সন্ধান দেবে দক আমায় * 

কানে কানে বললেন আমায় প্রাণদেবতা, "স্মরণ কর আমায়, 
তোমার সততায় আমার প্রেমমাহমা লখন 

আমার অনল্ত প্রেমধামে তোমার সত্তা বিলীন ।' 


বনের জয়যাত্রা মহাজীবনের অনন্ত সৌন্দর্ধ প্রবাহে 
সৃত্যুঞ্জয় সক্ষোটিসের আদর্শে নিমগ্ন হব জানের চিরন্তন প্রবাহে । 


৯ 


[নিরর্থক যাঁদ হয় প্রেম 
(সনেট ১০) 


প্রণয়-সিম্ধু যাঁদ কুহেলগতে ঢাকা পড়ে, প্রেয়সণ যাঁদ প্রত্যাখ্যান করে আমায় 
বাঁদ সূর্য ঢাকা পড়ে সঘন মেঘ, সৃযগৃখী দক মখকমল দেখাবে আমায়! ' 
চগ্দ্রালোকে উদ্ভাঁসত হবে কি আব মন আমার ! 

বসন্ত বাতাসে অন্তরে বাহরে হিলোল জাগবে কি আর 


কষকহারা অনুর্বরা ক্ষেতে বিচ্ছেদ স.র! 

খরায় ধানক্ষেতে আগ্নজবালায় বিচ্ছেদের সুর! 

আঁবরাম বৃষ্টিধারায় ভাসমান ধানক্ষেতে বিচ্ছেদের সুর! 

সূর্যের লালে বাত, ঝুঁয়াসা ঢাকা ধানক্ষেত বিচ্ছেদের সুর! ' 


1সনাল ধানক্ষেতের ঢেউয়ের পরশ বিস্মত হব কোন প্রাণে ? 
ধানের দেশের চাষীব প্রাণপুলক ভুলব কোন- প্রাণে 2 

বর্ণে গন্ধে মাতোয়ারা ধানের দেশে পরিচয় হয়েছিল দুজনের, 
পব ধান তুলবে বলেছিলে গোলায আমাদেন ; 


প্রতিশ্রাতির অমর্ধাদায় নাশ কর যাঁদ তুমি আমায় 
নবরব সমাধ রাঁচিত হবে আমার. শুন। ধানের গোলায় ॥ 


৬০ 


পাপদ্শক্তি 
(সনেট ১৯১) 


আত্মবণ্ণনার মাঝে হে অন্ধ অমানুষ 

কিযে তোমার আনন্দ, উৎকট ভয়াল তুমি অমানুষ, 
তোমার দম্ভ অহংকার, তোমার কৃতকম, পাপ 
জঈবজগতে মৃত আভশাপ, 


কত সত্যান্বেষী পৃঁথবীর রহস। উন্মোচন আভষানে 
জীবনসত। উন্মোচন আঁভযানে 

থমকে দাঁড়ায় তোমার পাপযোগের আবতে:, 
জনবনঈশান্তুর পরীক্ষা তার শাপগ্রহের আবতে 


ঝড়ঝঞ্ধা আসুক না জশবনে 

সক্রিয় অনুসন্ধানী মানুষের জীবনে : 

আসুক না বাধাবিপাত্ত, পণ্চরহসোর _পণশান্তর 

উপলব্ধিতে প্রাতিবন্ধ সাঁষ্টতে সাধ্য আছে কি কোনো অপশান্তর ! 


সাক্রয় জীবনে আমত্যু ব্যাপৃত জ্জানবান জ্ঞানবতন 
অধর্ম অশুভ শান্তর মাঝেও অমোঘ সত্যশ্রয়শর স্থিরমাতি। 


দৌত্য 
(সনেট ১২) 


আমার কাঁবতাসূন্দরী, বিশ্বানাঁখল প্রদক্ষিণ করে 

ফিরে এস আমার মানসসাঁঞ্গনীকে সঙ্গে করে, 

কামনা বাসনা ইচ্ছা আনচ্ছার উধেব যে আনন্দ জেগেছে প্রাণে 
তারই মূর্ত রূপ সে মরগিয়। প্রাণে; 


তাকে নিয়ে এসে আঁধম্ঠিত কর আমার হৃদয় সিংহাসনে, 
হৃদয়েশবরীর প্রেমসষমা পরিতৃপ্ত হবে এ হুদয়াসনে 

উপলব্ধ হয়েছে প্রাণে, ভাস্বর সোন্দর্য বাাপ্ত সে অসম সমতায়, 
জশবনের মহান গোরব অনাদি আনন্দ উচ্ছ্বাস মূর্ত মহাসত্তীয়, 


দুল-্ষয দুললভ আমার মানস সাঁগনী ভাস্বর, জ্যোতিস্নাতা, 
কাঁবতাস্ন্দরী, পারক্রমা করে চল সে প্রেমবৃত্ত, আলোকস্নাতা, 
চেতনের মাঝে অচেতনের মাঝে অণ.পরমাণূতে সে শান্ত নিঃসনম 
বাসনাশূন্য কর্মে সে শক্তি অসীম। 


ধূপগন্ধ জবালাও এ প্রাণমান্দরে ভাস্বত+ মানসসঙ্গিনী 
বিশবরূপের আহীততে অর্থচডাঁল তুলে দাও হাতে অন্তরসাঁঙানশ। 


৬২ 


ফৃুল-দোল 
€ সনেট ১৩) 


সূর্ষকরোজ্জবল ফুলের কেয়ার জাবন-উদ্যানে 

প্রেমের উপচারে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ভিক্টোরিয়া স্মরাঁণকের উদ্যানে, 
দযশ্খেনি যে জীবনের এ ফুলসাজ্, আনন্দহারা বুঝি তার জীবন, 
পুজ্পকেতুর পুজ্পশর প্রতখক্ষায় আকুলিত পুজ্পজশীবন। 


উপবনে সবুজ গাঁলচায় আলম্ব এক বৃন্তে দুটি ফুল হইাতিউাতি, 
কৃত মধুর স্বপন, কত আশার বুননে যুগল হৃদয়ের কি যে আকাঁত, 
ফুলসৌরভে মাতোয়ারা দীঘি, বশীথ, শ্যাম দূর্বাদল, 

শ্বেতহর্মের পটে এই উপবনে জীবনর নাভিপদ্মে মূরতি যুগল, 


এখানে না এলে মনে হয় জদবনের সৌরভ থেকে বুঝি বিচ্যুত. 
জীবন অরণ্যে কত মুখ দোঁখ, যুগল মুখ কত, 

এমন জববনরশ্মির 'বাঁলামাঁল তো চোখে পড়ে ন। তখন, 
পাজানো বাগান দেখোছি অনেক, পৃর্ণকাম হয়নি তো মন; 


মার অশীবনযৌবনের সমারোহে সাজানো ফুলবন 
সে ষে ফুল দোলে দোলন খেলার শিহরণ । 


ও 


প্রেমের বিদায়বেলা 
(সনেট ১৪) 


আমার আত্মার স্থাবরতা পাষাণের 

সংশয়দোলা জীবন অস্তিত্বের, মননের, চিন্তনের, 
নিজ্করুণ আভিঘাত. পথন্রম্ট সমাজশান্তর, 

মহা আতঙ্ক, দুঃসহ নারকশান্তর । 


প্রেম প্রণয়ে অজানিত বিপ্রকণ আমিত, 

দুস্তর বন্ধূর জীবনের অস্রদ্বন্দে প্রাণসন্তা নিম্পোষত, 
নাদশ্রতিস্বরের তালমাত।লয়হীন কক্শ গত, 
বিকার-আক্লান্ত স্বরগ্রামে আমার. তারসপ্তক আঁবরত : 


দিকত্রস্ট জীবনে প্রেম বন্ধনী দুর্বহ 

দিকহারা প্রাণে হৃদয়ের পরশ দুঃসহ 

ন্লাসে ভয়ে আনদেশ জীীবনতটে মুছা যার আমার প্রোমকা, 
জীবন-তরণনতে হারা উদ্দেশো দাঁড় বেয়ে চাল একা, 


প্রেমের বিদায়বেলায় আমি অচগুল 
আমার আত্মার শান্তিতে ফেল দু ফোঁটা আঁখজল। 


৬৪ 


মোহ ও চেতনা 
(সনেট ১৫) 


গ্রামের পথে দেখোঁছলাম তাকে. 'বলোল আখি সে যৌবনবতনকে 
কালোপাথরে খোঁদত যেন সৈ কামনণ, দেখেছ কি সে তন্বী যুবতীকে 
যোৌবনমদমত্ত অঙ্গে 'শাথল অজ্ঞবাস 

সূঠাম নিটোল দেহ হতে প্রকীতর অম্‌তবাস 


কষ্১-অঞঙ্জের অমৃতসার দোহনে সুযেরি শ্মালিঙগনে 
মাদকতা শরাহত রমনার নয়নে, 

তপ্ত দুপুরে তালতমালের কোলে মহ 
বৌবনবতাঁর আঁখিকটাহে পুড়ে মলে 


তর 


খোবনভাবে কামগন্ধ, 
হ কামাম্ধ, 


নি ৫ 


আপনাকে সমপ ণে উল্মুখ এ দেহ লালস-জন্ধ 

সময় গাঁড়য়ে কখন যে নাঁশ দল হাতছানি শত্তান্ধ 

মাদলের তালে স.রজালে িলোল রজনশ নিঠাহণন, এাঁদর আবেশে, 
আহা! নতুন পালকে ছাওয়া অয়ুরের পেখম রাতিখতৃ শেষে। 


আদম আনন্দ উচ্ছবাদে মোহান্পর মন আবচে৩ন, 
জীবনম্বীস্ততে আমার সত্তায় কব আধহ্যন পরমচেতন। 


৬৫ 
গজ ৫ 


হদয়হণন জীবন 
(সনেট ১৬) 


জীবন পারভ্রমণে একস ওকূল পাড় দিয়ে চলেছি 

পভ্যতার 'বাঁচন্র মাঁহমায় মানবতার অপমৃত্ঠুতে ভেসে চলোছ 
দনগত পাপক্ষয় লক্ষ মানুষের_ বিপন্ন মানবাঁধকার; 

গড়ে যারা সভ্যতার ইম।রত নসরবে, দিতে হয় তাদেরই গুণগার। 


মহাজনের করুণায় 1নর্ভর খেটে-খাওয়া মানুষের নিত্য দীর্ঘ*বাস 
কমহিশন মানুষ অগাঁণত--দিকহারা শিক্ষা কিংবা বিশৃঙ্খল 

লক্ষ মান্যকে বত করে তুলে দিই নিজের পেটে পরমান্স, 

আনন্দে ভরপুর এন. অন্যাঁদকে রাস্তার কোণে ছিন্নমূল দেহ অগণ্য। 


সদা নিষ্ঠুর স্বার্থের শিকারে কত মানুষ হারায় জীবনের আঁধকার, 
'একের বেলায় যাঁদ কোট অঙ্ক তাথের ভোগ-আঁধকার 

অন্যের বেলায় বঞ্চনা, অবজ্ঞা, আবিচার_ 

গোল্ঠীদ্বন্বের মাঝে সম্ভব কি মানবসমস্যার প্রাতকার ? 


ননপবনের দাঁড় বেয়ে চল জাঁবন পারাবারে-_- 
হদয়ে হৃদয়ে গ্রেম সঞ্চারেই মৃক্কির সম্পান এ জগৎ সংসারে । 


৬৬ 


প্রেমাস্পদের করুণালোকে 
€সনেট ১৭) 


কবিতা সনাতন, তুমি তো জানই জীবন আধার নিঃশেষ হয় যখন, 
প্রস্থানপবেরি পালা আসে তখন, 

নিমন্রণপর্ব সমাধা হলে বদায়পর্ব যেমন, 

মৃত্যুবাণের উপলব্ধিতে আত্মস্ম আমার গহন চেতন; 


প্রোটোপ্লাজম-এ গড়া দেহ-প্রকৃতি 

সক্ষয পণ্চভূতে গড়া জীবন-প্রকতি 

পণ জ্ঞানেন্দ্রিম, পণ্চ কমেীন্দ্রয় বলে সৃষ্ট জীবনধর্ 
সারতগ্পগ চিন্তায় সমাহত মন। অপার রহস্যময় মৃত্যুমর্ম। 


তাই আমার প্রার্থনা, ভূমানন্দের সন্ধান দাও তোমার রশ্মসিপাতে, 
'নয়ে চল, কাঁবতা সনাতন, এ বঝা/কুল সত্তাকে ক্ষিপ্র পদপাতে 
পরম সন্তার চরণকমলে, হদয়-বল্পভের রণে_ 

এ সত্তার আহুতিতে--প্রেমশাল্তিতে, মহান্পীবন বল্পভের চরণে ; 


আরাধ্য অমূর্ত চিণ্মর -প্রমাস্পদকে বলবে তুমি কাঁবতা-সনাতন, 
“তোমার চির আরাধনায় সংপেছে এক প্রাণ, যার ধান কাবা সৃজন ।” 


প্রেমের উধ্বলোকারোহণ 
(সনেট ১৪) 


আমার প্রিয়ার আক্ষগোলকে সুরলোকের প্রাতিভাস, 
উদ্বেলিত মহাজাগ।তক প্রাণবন্), 

তার নয়ন-আকাশে সূর্য ও চন্দ্রের উদ ভাস, 
উদ্বোলত চন্দ্র-সূর্ষের আলোকবন॥ ; 


অনাস্বাদিত ছিল প্রয়ার এই ভাস্বান রুপ-উপলব্ধি 
পার্থবের মাঝে অপার্থিব আনন্দবোধ 

রাহত মনে ঈপ্সা করেছিলাম কেবল কাঁয়ক র্প উপলান্দব, 
প্রেমসায়রের অতলে পাড় দিযে হযেছে আমর প্চতনাবোধ; 


চেতন আত্মা় আছে দুজনার প্রাণ-পিঞ্জর 
মহাশান্তির হাতে গড়া নয়. এ 


মহাশান্তর প্রেমময় প্রকাশ দুজনের প্রাণাঁপঞর : 


সৃষ্টি প্রলয়ের মাঝে ব্যাপ্ত মহাসত্তা 
সৃষ্টি প্রলয়ের মাঝে লীন এ দ.ট প্রাণসত্তা। 


৬৮ 


“সত)ং জ্ঞানমনন্তং বহর” 
(সনেট ১৯) 


দুঃখের অনলে নিমাজত করেছেন তিনি আমায় 

নুখের হোমানলে প্রজ্জবালত করেন আবার [তিনি আমার, 
কামনাবাসনার ঘুণাবর্তে বনবনদ ঘুরে চলেছি আঁবরাম 
জড়প্েকীতির মাঝে সুখদুওখের আবতে ঘুবসাক আবশ্রাম : 


তাবদ্যা থেকে 'বদ্যায় উত্তরণে পেতে হবে অমৃত পুরুষকে; 
'চন্তের অহংকারে বুদ্ধিবলে বেখধোছি *বেিকে, 

পান করোহু ভ্রীহক রুপ-রস-গন্ধ বসুধার বু্তসীমার মাঝে, 
এবার পাড় দেব সৎ ও অপলা হাতি পরা ও সৎ-এর মাঝে; 


আবদদ থেকে বিদায় অবশ অপনা থেকে পরা 
সং-?5২-ভানন্দের মাঝে স্বজ্ঞালভি নিমণন হয়ে , 
শ্যাড় দেব অরন ও ক্রান্তিবৃন্তের অতণতু পরব্রহ্দের আকাশে 
অক্ষয় পুরুধের রথচন্র ছুটে চলে বলনাঁখিল শ্চদাকাশে। 


হদয রথের সারাথখ, অনন্তগুণে আভানন্ত কর ভশীবন-আলোকে : 
আনন্দ-জ্ঞানের আকাম্শ আমাদের আশ্রয় সত?লোকে। 


ঘ্রিগুণ 
(সনেট ২০) 


বাত্যাক্ষুব্খ তরঙ্গমূছতি সাগরে গাঙ্গাচিল অচণল 
সৃজন সংকীর্তন ধদংসলীলায় সাগব সচল 
সাগরের মহিমায় সঞ্ধীবন লীলা 

সাগরের নি ইঙ্জিতে ধবংসলনল। 


সাগরের বুকে, সাগরের নভোদেশে গাঙ্গচিল ভেসে চলেছে, 
মীন শিকারে তরণী কত অন্তহখন ঢেউ ভেত্গে চলেছে 
প্রকতির করুণায় কত মীন জালে ধরা পড়ে . 
প্রকৃতির পারহাসে কত মীন জাল 'ছ'ড়ে সরে পড়ে, 


কত দুঃসাহসী মান্ষ ভেলা নিয়ে চলেছে সংদূরলোকে 

অদৃশ্য হয়েছে সমদদ্রের অকূলে কোন এক রহস্যলোকে, 

অতৃপ্ত মানুষ কত. বন্্ণা বুকে নিয়ে ঘতরছে ভূলোকের মোহপাশে, 
সচল সাগরের মাঝে ধড়াঁরপুর আবর্তনে, মহামোহ পাশে। 


নিগ্গণ চৈতনাপ,রুষের বাহছলেকে পাঁম্ট-ধবংসের লীলাসঙ্গীতে 
ত্রিগ্ণের গুঞ্জন নাঁখল সদ্গুণ সাগরের ইঙ্গিতে । 
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৭৯ 


আঁবদ্যার পরপারে 
(সনেট ২১) 


প্রাণহীন প্রেমের শ'তল স্পর্শে আস্থ-শংচ্ক প্রেমের রূপন্দর্শনে 
বোধশীন্তহনন অননুভীতিহনীন মন. 

প্রেমাস্পদের 'ববর্ণ জাবলেশহখন মুখদরশশনে 

ব্যথাদর্ণ মক হৃদরমন ; 

চিৎকার করে উঠি আবার্তিত হয়ে বাহুবৃত্তে 

কিন্তু সান্ত্বনা দেবার নেই কেউ আমায় 

প্রেমের চিতার বাহ্াঁশখায় দুঃখের কালবৃত্তে 

প্রাণে শ্মল্তিবার দেবে কে আমায় ? 


আমার অ্নিসম্ভূত বাক, পদ- 
দুঃখের জয়যান্রাথ প্রেয় হতে শ্েয়র মাঝে হোক আমার উত্তরণ, 
উপাস্য পরম পদ- 


আমার দুঃখ দহনে অনাবৃত কর্‌ তোমার অন্তরভুবন। 


এ জশবনে এরীহক প্রেম-অপ্রেমের লঈলাখেলায় মায়ার বন্ধন 
প্রেমপ্রুষের সঙ্গে মিলনে দেবযান আরোহণে ছিন্ন হবে এ বন্ধন। 


“আনল্দর্পমমৃতং যদ্বভাতি” 
(সনেট ২২) 


শৈত্যপ্রবাহ হ্‌দয়ের অল্তস্তল ভেদ নূরে আসে 
উত্তরে বাতাসে বৃক্ষশাখা হতশ্রী হযে জাসে 
ডালে ডালে ঘর্যণে বৃক্ষরাঁজ মৃতপ্রায় 
শন্রপুঞ্জ বিশ্রস্ত হতপ্রায়। 


পাখির কলতান গুণগূণ গান স্তব্ধ হল বৃক্ষশাখা কোলে; 
হয়ে! প্রেমগান গাইবে কে আর প্রকীতির কোলে ? 
প্রেমজগৎ বিলীন হল আমার নয়ন-সমখে. 

প্লেমউপহার নিয়ে আসে না আর সূক-্রশ আমার সমুখে. 


পৃর্তপ্রেম সূচন্দ্র গ্রহতারা, তোমাদের দীপ্ততে ফিরিয়ে দাও 
আমার প্রেমলোক, 
সুক্ষ ও স্থূল ভূমার যোগে ফিরে আলু প্রেম-নিসর্গলোক, 
শ্রেমশান্ত (ভিন্ন প্রাণস'গার করবে কে এই প্রাণহীন দেহে, 
প্রেমস্যদ্নানেই অপসূত হবে হিমবাহ এ দেহে। 


আমার সকল আনন্দের মূলে 7য আছে সে 
আমার জবনের সোনার কাঠি নিয়ে আছে ফে সে। 


৭২ 


“সবৎ খাঁজ্বদং বহর 
(সনেট ২৩) 


জশবন-গোরব, প্রাণ এমবর্য, চেতন-জঅচেতনে পরমায্মারই প্রকাশ 

অসৎ ও সং বস্তু-অন্ষম্ম অবয়ের করুণাবলে, আম কে? 

দয়াময় দয়িত, সাম্টপর্ অব্যন্ত বস্তু হতে পণ্টভুতে তোমারই উদ্ভাস, 
তুমিই নামিত্ত. উপাদান ও রূপকারণ, আমি কে ? 


কল্প যার হাত, ছন্দ যার ৯রণ 
ন্বুক্ত যার কর্ণ, জ্যোতৰ যার নয়ন 

'শক্ষা যারু নাঁসিকা. মুখ যার ব্যাকরণ 

সেই শাস্তদেহবলেই সংক্তত এ প্রাণ-দেহ-মন ; 


তুমি অদ্ট অথচ দর্শনরত জগৎপিতা 
অশ্রুত অথচ শ্রবণকারনী 

জবিজ্জত অথচ 'বিজ্ঞাতা 

আঁচান্তিভ অথচ চিন্তাকারী 


তোমার জ্যোতিজ্কে আমার ক্ষণস্থায়ী আঁক্ষ-ইীন্দ্রিয় হবে লীন 
তোগার মারুতে আমাব এই ক্ষণভঙ্গুর প্রাণ হবে বিলনন। 


5৩ 


অমৃতসূধা 
(সনেট ২৪) 


জানি আম, মনন ও সংবেদ [নয়ে যাবে আমায় গৌরবরথশনর্ষে 
জীবনের আলোকস্তম্ভশীষে, 
খরম্োতা নদীর উজানে আবরাম পাক খেয়ে 


মৃতুহীন মহাসত্তার বরাভয়ে এ প্রাণমন আঁশ্রত এক দীপ্র জগতে, 
অপার আনন্দে, ইচ্ছাসখে মগন হতে, 

জড় জগৎ, ছায়া জগং আর চেতন জগতে নিমজ্জনে 

সত্য সুন্দরের মাঝে আপন স্বার্থের আহুতিতে মিলব জগজ্জনে। 


সঁপে দিয়ে এ জীবন মানবমযীন্ততে, পরার্থে 

আবাতত্ত হব সাকার থেকে 'নরাকারে. পাঁথবশী থেকে জলে, পবার্থে 
জল থেকে আঁগ্নতে. আঁগন থেকে বায়,তে, বায়; থেকে আকাশে পরার্থে 
আবাঁতি'ত হব আনন্দসাগরে- পরমার্থে । 


জগং ও জগতণর যৌথ পাঁরবারের প্রবাহচকে 
অমৃতের আবাহনে পরম্থে মিসব কালচকে। 
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আত্মার প্রেম 
(সনেট ২৫) 


রহস্যময় প্রেমের বিচিন্ন নাগরদোলায় 

আত্মাকে নিপনড়ন করোছ সকাম জীবনদোলায়, 

মামার হৃদয় সমাধিবেদীতে কান পাত মাঁদ বন্ধু 
দরুদূরু শব্দে অনকাম্পত হবে সমগ্র সত্তা তোমার বন্ধু 


অবাক্ষিপ্ত জীবনে চোখে নামে এখন আঁবরাম অশ্রুজল, 

'এ জাঁবনে সুখ-আহনাহ তুচ্ছ করে কি আনন্দে মাতে যে সে আঁখজল, 
ইন্দ্রিয় মুখে আমার নির্বেদ এখন, সাড়া দেব না বাহ্মৃখী হান্দ্িয়কে, 
নশ্বর দেহ অনশ্বর জীবনের খোঁজে অক্তম্যখী করেছে ইীন্দ্রি়কে! 


অতৃপ্ত জাগাঁতিক কামনা-বাঁহছাশখা উঠোছল এ প্রাণে, 

বীতশোক অশ্রুজলে নিপীঁড়ত আত্মাকে উপচার 'দিয়োছ এ তাঁত প্রাণে, 
আমার চোখ থেকে অবশেষে আত্মা মুন্ত পেয়ে পাড়ি দিল উধ্বলোকে, 
সশ্টালিত হল এ সত্তা অতশীল্দ্িয়লোকে... 


চেতনের উধর্বাকাশে মানব-মানবীর সপ্তা লীন আদ্যাসত্রে. 
অনন্ত হৃদিকমল সরোবরে প:জ্পদল-সন্তা লন মহাসত্তে । 


৭ 


বৌদ্ধ সহজিয়ার আনন্দমার্গ 
| “কাঅ ণাবাঁড় খালন্টি মন কেড়ুয়াল। 
পসদগুরবঅণে ধর পতবাল”--সরহ | 


কয়নোকোর খাটতে বদ্ধ মন-বৈঠা সণ্চালনে 
চত্ত, ধারণা, স্মৃতি, প্রবৃন্তি ও আঁভানিবেশের মাঝে 
আঁস্তিত্বশশীল মন-বৈঠার সণ্চালনে 

সদ-গুরুর বাক্য হাল লক্ষ্যে রেখে 

জাীবনসমূদ্র উত্তরণে দিতে হবে পাঁড়। 

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ. মাৎসর্য শোধনে 

প্রয়োঙ্দন আত্মোংসর্গের, বোঁধত চিত্তের 

উদভাপনে ভবকারায় ধারণ করব কায় নৌকোকে। 


ভবসাগর পার হতে ভাসব কায়নৌকোয়, 

কোনো নাবিক বায় না এ নৌকো, 

এ নোকোয় গুণ টানে না কোনো ন্াঁবক ; 
বিষয়সুথ ও পান-আসান্ত পাঁরত্যাগে 
অপারগ হলে কায়নোকো রক্ষায় অপারগ হলে 
ভাসবে মানুষ আনন্দশন্য জীবন পারাবারে। 
কায়নোৌকো পাঁরতম্গ করে বজ্বানে উঠে 
সহজস্বরূপ বজ্ত্রগ্বুর সঙ্গে মিলিত হবে যখন, 
জ্যোতি্ময় গগনচকে ব্যাপ্তশশল 

সহজানন্দে লশন হবে তখন! 


৭৬ 


কে তুমি রাধা 


কফভন্ডের চেতনলোকের কমাঁলন? তম যে রাঁধকা, 
পরমাবষূর রুপত্্স্টা শ্রীকফের অমৃতশান্ত পরাশান্ত তুমি, 
পুরুষোত্তমের আত্মস্বরূপের আনন্দ-অংশে তৃমি, 

প্রণবের আনন্দমধুর প্রকাশ কৃষ্প্রেম, রাধাপ্রেম, রাধাকৃষণ প্রেম। 
স্থাবর-জঙ্গম, পুর্ষ-প্রকৃতিরপে নারায়ণ-নারায়ণনী 

ভুশক্তি ও শ্রী; 

শ্রী অথবা লক্ষ্মীর আঁবভাব তোমারই সত্তা হতে। 

তোমার অন্তর্বাস বিভুপুরব আর তোমার বঞ্মায়ার 
আরাধনা প্রাকৃত ও অগ্রাকৃত শান্তর জারাধনা বৈষ্ণবীর ঘরে : 
পচ্মমাঁলনশ হিরশ্মরণর আধজ্ধান হিন্দুব কুলে : 

তোমারই সত্তা হতে আবিভতি 

দুর্গা, চণ্ডী, ব্রহ্মাণসী, বরাহশী, ইন্দ্রানী কোট শি; 
পরব্রন্দের সমবায়নব শান, 

সগুণ-নিগর্ণণ ভেদাভেপহপন পুরুযোত্তমের 

আঁচন্ত/শান্ত নিঃসৃত সম্টি তুম কান্তাশেজ্ঞ-কৃষ্ণকান্তা, 
বাসুদেব-সুদর্শনাখ্য বিফ নারায়ণের দমরধানিপিন 

তোমারই অংশভুতা, 

নিবিচশব পরকব্রন্ধ শ্রীকফের আভিন্নরূপ চন্দ্রা তুমি আবার; 
অক্ষরের ক্ষর, অপ্রাকৃতের প্রাকৃত, 

আত্মভাবময় শান্ত তুম মূর্ত মহাভাব 

অনন্ত ভগবতস্বরূপের অনন্ত কাল্তাশান্ত তুমি। 

আনন্ত অবতারী ও অধতার শ্রীকৃষ্ণের জন্টমাহষাঁর লশলায় 
অন্টধা প্রকৃতিজ ষোড়শ গোপন ষোড়শ কলাসম্পন্না শাস্ত-আধার, 
লক্ষনরুপ্পিনী রুাকন্নীর আঁদ প্রকাশ শ্রীরাধার 

আপন সত্তা ষোড়শ গোপন 

সচ্চিদানন্দময় শ্রীকষের গোপনগণের মাঝে 

আদ প্রকৃতি শ্রীরাধিকা-__চৎ-মায়া-জীবশাস্ত 


4৭ 


সর্বএশ্ব্য ময় আহমাদনী শান্তি শ্রীরাধকা 
বল্দাবনেম্বরী রাধিকা রাসেম্বরী রাঁধকা-_ 
নশলাম্বার, মাল্যধ।রণণ, কুসমত চিকুরা, কাজল-নয়না, সুচিত্রা 
জ্গতরুপ ব্রজধামে রজমোহনের রূপ-বর্ণ গন্ধে, মধুর রসে 
হিল্লোলিত শ্রীরাধা_কৃষ্ণকান্ত মহিমায় আবিষ্টা শ্রীরাধা, 
মোহন মুরলীঅল্ত প্রাণ মদন-মোহন প্রানাবা, 
শ্ীকফচৈতন্যেব অন্তরাত্মার আহতিতে-- 
ভাবের রাধারাণন শ্রীচৈতনোর প্রেমলোকে-_ 
নিত্যসিদ্ধ চরাচরব্যপ্ত বূন্দাবনে কৃষপ্রেমলীলা, 
পদ্বূষোত্তম শ্রীকফের যোগমায়ায়_কৃষলশীলাষ 
চিন্মষ প্রেমঘন বাধার অ.পঞা লীন 
এীচতন্যের অন্তবকৃষ্ণেব পিভাতলাহক 
কু্কবাল্তার আবেগ্-উত্তাল আকৃতিতে 

রাধাবমণেন মাধূষ ঘন উল্লাত বপছ্টা। 


৭৮ 


মহাজীবনের পরীক্ষা 


দানধর্ম পরাক্ষার শত-সোপান উত্তরণে সফলকাম তুমি 

রাজা হাঁরশচন্দ্র সত্যরক্ষায় বিশ্বামত্রের সুকঙোর বাঁধ 
?নাদ্বধায় পালনে, 

অন্তস্থ চেতনা ও আপসহীন বিবেকের দপামান প্রতনক তুমি, 
দান করেছ সর্বস্ব তুমি অন্তর পুরুষের প্রেরণায়, 
রাজএম্বর্য, রাজপাট র্নস্ব স'পেছ পাষাণ-হৃদয় মুনির কাছে 
রন্তু নিঃস্ব সবস্বান্ত রাজা, পরনে এখন তোমার বল্কল, 
স্ন্বল শুধু স্তী-পনত্র; 

মারা ছিলেন এতাঁদন রাজা. রাণৰ, রাজতনয় 

তাঁরা আজ নিরাশ্রয় অধভুন্ত আভশপ্ত তিন প্রাণী । 

রেহাই নেই তবুও তাদের । 

কাশশর তন রক্ত মানুষের পিছ পিছ 

অনুসরণ করে চলেছে এখনও কঠোর হৃদয় মুনিবর 

দানগ্রহণ শেষে দাক্ষিণা আদায়ে, * 

দাক্ষণার সুবপুল অঙ্ক যোগানো অসাধ্য রাজার পক্ষে, 
নিজেকে আর স্ত্শ-পুন্কে বিক্রয় করা ভিন্ন উপায় নেই তাঁর, 
দক্ষিণা অর্পণে চরম ত্যাগ হরিশ্চন্দ্রের 

পরগ্‌হের দাসত্ব আর স্বয়ং রাজার কম ফল 

মসশান প্রহরা, 

মূনিবর, এখনও কি অতৃপ্ত তুমি রাজার এই কালদশায় ? 


*মশান-ম্বারী হারিশচলন্দ্রের, ধর্মদেবতার লঈলাখেলায়। 
সকল পরীক্ষার অবনসানে স্বেচ্ছায় জীবনের চূড়ান্ত 
পুত্রের চিতায় পিতামাতা বরণ করে নেবেন সহমরণ, 


১, 


আলোড়িত চরাচর, রাজদম্পাঁতর এই স.কঠিন আঁভপ্রায়ে ; 


জগাং-আত্মার আনর্বাণ আলোকধারায় 

মহাজীবনের আনল্দরসে নিমজ্জিত হারিশ্চন্দ্র; 
চশ্ডালবেশণ ধর্মের বরমাল্যজয়ী 

সত্যসন্ধ হরিশ্চন্দ্রের ভাস্বর মাহমায় 

পুরুষকারের জয়যান্া 

বিশ্বামিন্রের রোষবাহি, নির্বাপণে মহাকালের বুকে। 


৮০ 


মৃতের মাম ও অনল্ত জীবন 


সেনার পাতে মোড়া কুঠ্ুরীর িতর- চন. পাল্বা, নীলার 
স্বচ্ছ রঙে কারকাষ ময় এলশ্গেলের নকশা-করা সোনার 
আধারে শাঁয়ত বালক রাজ: ভুতানখমেন 

1স্থরদেহে প্রশান্তচিত্তে তনশত লুখাঁনদাহ মহত) 
পাণ্বণশালা পৃথিবীতে যা একান্ত পপ্রয়_ 

রাজ-এমবর্ধ, ধনরত্রনম্ভার, রাজকীয় আসবাব 

মহামুল্য অনিন্দ।সুল্দর কার কণা 

আর সখের বস্তুধন 

মহাড়ম্বরপুণ জ্ঞাগাতক বস্তু, ভার পারবৃত হয়ে 
কালকে আবাঁতি ত হয়ে চলেছেন রাজন্‌ 

এই তিন হাজার বছর ধরে। 


পিরামিডেব ভিতর স্ব্পপাতে মোড়া কৃঠুরীর পর কুঙ্ুরী, আধারের 
পল আধারের অভন্ঙরে সর্জোপনে সধতে রাখা দ্বণপোটিকায়, 
চিরভাস্বর সূপ্রাচন রাজমাঁহমা , 

বালকরাজুসর অনল্৬জশবন বাশ্ধ পিরামিডের গহহরে 

এীহক বস্তুমন্ডলে। 


পাতালপুরীর স্বণ আধারে পাবে তম রাজার প্রাণাপঞ্জর, 
তৃতানখামেনের কিশোরী রাণীর 'বিদায়-অর্ঘয অন্লান 
রাজার গলায় পরানো বিধবা রাণীর দেওয়া পুল্পহার 
কালন্রোতে আঁস্থ-শু্ক, তবু অক্ষত 

চির-ভাস্বর রাণীর প্রেমভুবন. 

অনশ্বর রাজার 'বিশ্বভূবন। 


নচিকেতার প্রাত যম 


“আপ সর্বং জশীবতমৃল্পমের তবৈব বাহাস্তব নত্যগীতে। 
ন'হ বিস্তেন তর্পশীয়ো মনষ্যঃ1” 
_নাঁচকেতা [ কি] 
নচিকেতা, অন্য বর চাও 
প্রেতরহস্য প্রকাশ সম্ভব নয় আমার পক্ষে 
প্রেতের অক্তিত্ব-অনাষ্তিত্ব চির রহসাময়, 
মৃত্যু-রহস্য উদ্ধার কাম্য নয় কারো, 
তোমার তো আরো নয়, অন্য বর চাও নবীন বালক, 
মৃতকে ঘিরে দেবত।দেরও আছে সংশয়, 
আমি ছাড়া এর স্পম্ট ধারণা নেই কারো; 
অকারণ মৃত্যুরহস্য প্রসঙ্গে কৌতৃহলণী হলে 
গর্ণ হবে কি জীবনের সদখ-আনন্দ ? 
নাঁচকেতা, অন্য বর চাও. 
ভোগসূখেরই কামনা জানাও. 
সকল কামনা-বাসনা চরিতার্থ হবে তোমার : 
রমনী, পত্র-পৌন্, ধন-এশ্বর্য, ভূসম্পত্তি, স্ফৃর্তিআনন্দ, অমরত্ব- 
কোন আঁভলাষই নেই! 
পায়ে ঠেলে দিলে অবহেলায় অমরতাকে, ভোগ এশ*বর্ধকে, 
বত্তসৃখে তৃপ্তি নেই মানবাত্মার ! 
গক স্বগরয় উপজ্াব্ধি তোমার নচিকেতা! 
বিস্তসুখ একাঁদকে. অন্যাঁদকে পরাবিদ্যা, 
জীবনের পরমসংখ আছে কোথায়, জানে নাঁচকেতা : 
পরাবিদ্যার গলায় মালা 'দিল যে 
সে তো নয় নবীন বালক, তার মাঝেই 
“নবষূবা”র অধিচ্ঠান, প্রজ্ঞাঘন পূর্ণসত্তা দীপ।মান। 


৬ 


৬৩ 


আমার গান 


জশীবন-গভশরে পারক্রমা করে চলেছি অনল্ত ক্ষণ 
কাল-অক্ষে বিরামবিহশন মাীন্ত অন্বেষণ 
লক্ষ্যাস্থর চিত্তে একান্তে অন্বেষণ অবিরাম 
প্রাণের আমত তেজে মহাযান্না দিক থেকে "দগল্তে 
বহুর মাঝে যাতা এক-এ., একের মাঝে বহুৃতে 
তথ্য হতে তত্ব 

নিত্য নতুন সন্ত্যে 


গু 
জশীবন-গভাীরে পারকুমা করে চলোছি অন্ক্ত ক্ষণ 
যাতাপথে প্রতিধবাঁন শুনি মনের অন্তস্তলে 
আ'ম সকল জানার অল্তে 
পরম সত? আম সত্য-অসত্যের মাঝে 
বিশ্বজগৎ, জড়-অজড়, অণন্লারমাণু 
আমারই অল্তরপুরুষ অতনু 
জশীবন-গভবরে পারক্রমা করে চলোছি অনন্ত ক্ষণ । 


কবিকথা 


যশোহরের ভাঁন্তকবি মাহমচন্দ্রের বংশধর ও স্রগগতি সুরেশচন্দ্র দাশগহপ্তের 
তৃতীয় পুত্র সুশশলকুমার দাশগ্যপ্ত। বিদগ্ধ কাব এরা পাউন্ডের কাব্য 
সৃষ্টর উপর মৌলিক গবেষণা ও তাঁর কাবতাবলীর অনুবাদে তিনি তাঁর 
গভশীর কাব)চেতনার সংস্পম্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। শঁজগ্ঞাসা ও অন্যান, 
কবিতা” শ্ত্রীদাশগ-প্তের প্রথম মৌলিক কাবাগ্রল্থ। বাস্তব জগৎ, করপ্জগৎ ও 
আতিচেতন জগতের পটে ব্যাপ্ত তাঁর কনিমানন। ছল্দন:ধ 2. জ বিন-জজ্ঞসা 
ও দূরকল্পনায় গ্রোঙ্জবল ভার সম্ট চন্রানূগ কাব্যজগৎ। কাব্যরচনা ছাড়।ও 
বাংল' ও ইংরেনতে গবেষণামূলক প্রপন্ধথ রচনা এবং গঞ্পশেলীব ক্ষেত্রে 
তান শান্তর স্বাক্ষর রেখে চলেছেন । 


৮৪ 


